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॥ ১৯ ॥ 
এঁতিহাবিচারে মার্কপীষ় দৃষ্টিভঙ্গী 


নাক্সীয় দাষ্টতে এাতিহ্যাবচারের প্রশ্নাট নানা দিক থেকেই খুব 
গুরুতখপূর্ণ। সমগ্র মানবতার সাণ্চত সাংদ্কাতক উত্তরা ধক্কার এবং প্রত্যেক 
দেশের 'নজস্ব সাং্কাতিক উত্তরাধিকার, উভয় সম্বন্ধেই একথা প্রযোজ্য । যে-সব 
দেশ নতুন সমাজতান্ত্রক ও সাম্যবাদী সংদ্কৃতি রচনার কাজে নযুল্ত সেখানে 
তো এটি আশ] প্রয়োগের প্রশ্নের সঙ্গে সম্পাকত । আর যে-সব দেশে এখনও 
সেই পাঁরাস্থছতি দেখা দেয় ?ন সেখানে প্রাতীক্রয়াশীল মতাদশেরি 'বরুদ্ধে 
সংগ্রামের এট একট অত্যন্ত জর কত'ব্য । 

মার্কসবাদের শত্রুরা আবরাম প্রচার করে যে, সাংঘ্কাতিক উত্তণা।ধকার সম্বন্ধে 
মাকসবাদের মনোভাব হল নোতিবাঢচক ও বঞ্জনম.লক ॥ এরা কতক্গ্হাল বমি? 
ধারণাকে ইতিহাস-নরপেক্ষ, পারবেশ-ানরপিক্ষত প্রেণ।নিনরপেশ্নভাবে তুলে ধরে 
মান্‌ষের মনে 'বভ্রান্ত সাষ্টর এবং শ্রমজীবী-জনগণকে সামা।জক মবান্তর এন্য 
সংগ্রামের পথ থেকে খবচাত করার অ:ভষানে অত্যন্ত তৎপর । এদের প্রচার ও 
ব্লগ এত সংপাঁরাচত যে সে সম্বন্ধে 1বস্ভূত আলোচনা অনাবশ্যক ॥ 
কিন্তু একথাও অনদ্বীকার্য যে এ প্রচারআ ভযানের প্রভাকে আদো উপেক্ষা 
করা চলে না। জনগণের গম্চাৎপ্দ অংশ তো বটেই, ব্হাদ্বজাবাঁদের বৃহৎ 

ং₹শও নানাভাবে তার দ্ব।রা প্রভাবত হয়ে থাকে । দেখা ধায় ঘষে অনেক 

প্রগাতশীল বাঁদ্ধজীবী অর্থনোতক-রাজনৈ তিক-সাম।জক তর্ধ হলাবে মাসি 
বাদের প্রত আকৃষ্ট হওয়া সত্বেও সাংস্কীতিক প্রঙ্ন মাকসবাদের 1শন্সম সম্বন্ধে 
তাঁদের মনে নানাবিধ স্ংশয় ও বিভ্রান্ত রয়ে গিয়েছে । অন্য।দকে 1কছুসংখ্যক 
মাকসবাদ৭ এ সব প্রশ্ন মাকসীয় শিক্ষার মৃলসন্রগীলকে এমন আতসরল কৃত 
এবং যান্ত্রকভাবে ব্যাখ্যা ও প্রয়োগের চেষ্টা করেন যে, তার দ্বারা উপারউন্ত 
সংশয় ও "বভ্রান্তিকে আরো দঢ় হতে সাহায্য করা হয় । বাদ্ধজঈীবাদের মধ্যে 
যাঁরা সচেতনভাবে প্রাতীক্রয়ার সেবায় আজ্ম-নযযুন্ত তাঁদের কথা আলাদা । কন্তু 
যাঁদের মনে সত্যকার বভ্রাম্ত তথা সংশয় রয়ে ।গয়েছে তাদের সঙ্গে সাহু 
আলোচনা ও গচন্তা-বানময়ের মাধ্যমে সেগহীলবন নরসন করা মতাদর্শগত 
সংগ্রামের একাঁট আবাশ্যক অঙ্গ । 

মা-দ্‌-সা-স--১ 


২ মাক্পীয় দৃ্টিতে সাহত্য ও সংস্কীতি 


উপারউত্ত কর্তব্যাট সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য এীতহ্যাবচারের মাকসশীয় 
পদ্ধাত সন্বন্ধে বশদ আলোচনা খুবই প্রয়োজন । নতুবা মাক“সীয় শিক্ষার 
যান্ত্রক ব্যাখ্যা এবং অতি সরলীকরণের [বিপরীত আর-এক ধরণের গবচা'তির 
সম্ভাবনা থাকে । মার্কসবাদ যে-সাংকীতিক উত্তরাধকারকে বজন করে না এবং 
তা যে দেশের এাতহ্যের প্রগীতশনঈল ধারার সঙ্গে সঙ্গাতপূর্ণ এট দেখাবার 
উদ্দেশ্যে মাকস্বাদশগদের মধ্যে কেউ কেউ উত্ত এাতিহ্যের 'বাভন্ন দকের কথা 
যথাযথ মূল্যায়ন ছাড়াই, হীতহাস ও পাঁরবেশ-নিরপেক্ষ বিমৃতিভাবে তুলে ধরার 
চেম্টা করেন। ভাতে উদারনোভিক মনোভাব গ্রহণের বা তাকে প্রশ্রয়দানের 
বথেন্ট অবকাশ রয়ে যায় । 

যতদুর জান আমাদের দেশের মাকসবাদী মহলে সংঁষ্লন্ট 1বষয়ে বিস্তৃত 
আলোচনার চেস্টা এযাবৎ হয়?ন । তাই বর্তমান প্রবন্ধের লেখকের দিক থেকে, 
[নিজের অযোগ্যত। ও সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে সচেতন থাকা সত্বেও, ২।৩ বৎসর আগে 
একাট মালিক পাত্রকায়১ এই বিষয়ে আলোচনার অবতারণা করা হয়োছল । 
কান্তির সম্পাদক মহাশয়ের অনুরোধে আবারও সেই কাঠন প্রচেষ্টায় প্রবৃত্ত 
হতে হচ্ছে । 

এীতিহাঁবচারে মারক্সীয় পদ্ধাতির মৃূলসত্রকে দুইটি প্রাতজ্ঞার দ্বারা প্রকাশ 
করা যায় (১) শ্রামকশ্রেণৈর পক্ষে নতুন প্রলেতারীয় সংস্কৃতি রচনার জনো 
মানবতার সণ্চিত জ্ঞানভাণ্ডারকে আয়ত্ত করা নিতান্ত প্রয়োজন (২) সেই 
জ্তরানভান্ডার তথা উত্তরাধকারকে শ্রামকশ্রেণীর বৈজ্ঞাঁনক গবশ্বদৃষ্টিভঙ্গগর 
কাম্টপাথরে যাচাই করে নিতে হবে । 

প্রতিজ্ঞা দুটি একই দ্বন্দবমলক এঁকোর দুই দিক 'হসাবে পরস্পরের সঙ্গে 
অচ্ছেদ্যসূন্রে জীড়ত । যে কোন একাঁটকে বাদ গিলে অথবা তার গুরুত্বকে ছোট 
করে দেখলে এক ধরণের বা অপর ধরণের বিচুদাত দেখা দিতে বাধ্য । 

প্রয়োগের দিক থেকে এই প্রশ্নটি সোভিয়েত রাশিআয় অক্টোবর 'বস্লবের 
অব্যবাহত পরে অত্যন্ত জরুরদ এবং আশু কম"সভ্ডর অঙ্গে পারণত হয় । তখন 
[কিছু সংখ্যক ক।মউনিস্ট নম্নরুপ বীস্ত উথাপন করোছলেন ঃ পুরাতন সংস্কাতি 
গড়ে উঠেছে পন্ীজবাদের জাঁমতে এবং তা প2শাজবাদেরই প্রাতিফলন ও পূুশজ- 
বাদী আদশের বাহক । সুতরাং তা শ্রামকশ্রেণর পক্ষে উপযোগন হতে পারে 
না। শ্রীনকশ্রেণীকে যে-সমাজ গড়ে তুলতে হবে তা পুরনো সমাজের থেকে 
সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের, অতএব পুরাতন সংস্কাত শ্রমিকশ্রেণর পক্ষে উপযোগী 
হতে পারে না। লোৌনন উপারউন্ত ধারণাগ্ালকে খুব ধিপজ্জনক মনে. 


এীতহ্যাবচারে মাকর্সীয় দ্যা্টভঙগন ৩ 


করতেন। তিনি 'বাভন্ব প্রবন্ধে ও তরুণদের 'নকট প্রদত্ত 'বাভন্ন বস্তুতায় এ 
ভ্রান্ত ধারণার সমালোচনা করেন। তান বলেন যে ঃ প্রলেতারাীয় সংস্কৃতি 
কোনো অজ্ঞাত দীনয়া থেকে হঠাৎ উদ্ভূত হয়ান এবং তা তথাকাঁথত প্রলেতারীয় 
সংস্কতির বিশেষজ্ঞদের মাস্তদ্কপ্রসৃত আঁবন্কার নয় । পূববতী সমাজ- 
গুীলতে মানবজাতি যে জ্কানভান্ডার সণ্য় করেছে তারই স্বাভাঁবক বিকাশের 
ফল হতে হবে প্রলেতারীয় সংকাতিকে । একথাট পাঁরদ্কারভাবে বৃঝতে হবে 
যে, মানবতার 'বকাশের সমগ্র পধাঁয়ে সস্ট সংস্কীতি সম্বন্ধে সাঠিক জ্ঞানলাভ 
এবং এই সংস্কাতিকে নতুন র:পেদানের দ্বারাই প্রলেতারীয় সংস্কৃতি রচনা করা 
সম্ভব ।১ এ প্রসঙ্গেই অন্যত্র তান বলেন £ মাক'সবাদ যে বিপ্লব শ্রামক শ্রেণির 
মতাদর্শরূপে 'বিশবএীতহাসক তাংপয“ অর্জন করেছে, তা সম্ভব হয়েছে এই 
কারণে যে, মাকর্সবাদ বূজেআ যুগের সবচেয়ে মূল্যবান কীতগুলিকে বজন 
করা দূরে থাকুক বরং মানব-চন্তা ও সংস্কীতর 'বকাশের প্রীক্রয়ায় দুইহাজার 
বসরেরও বোঁশ সময় ধরে সাশ্চিত আধকতর মূল্যবান উপাদানগুীলকে আপন 
করে নয়ে নতুন রূপদান করেছে ।* 

সাংস্কৃতিক উত্তরাঁধকারের বৈজ্ঞাণনক মূল্যাবচারের দ্বারা কি-ভাবে তার 
অকেজো অংশকে বাতিল এবং কার্যকরী অংশকে গ্রহণ ও সাঁঠক পারপ্রোক্ষিতে 
উপস্থাপন করতে হয় সেই পদ্ধাতর প্রাথথীমক রুপাঁট আমরা দেখতে পাই স্বয়ং 
মার্কস ও এঙ্গেলসের মার্কসবাদের উত্তরণের প্রক্রিয়া অধ্যয়নের মাধ্যমে । 

মার্কস এবং এঙ্গেলস উভয়েরই জন্ম হয়েছিল বৃজে'আ পাঁরবারে ॥ শ্রামক- 
শ্রেণীর বিষ্বদৃঁষ্টভঙ্গীর রূপায়ণে পথিকৃতের ভাটমকা পালনের জন্য প্রথম 
প্রয়োজননয় পদক্ষেপ ছিল তাঁদের পারবেশে যে-সব ধ্যানধারণার আ'ধপত্য ছিল 
সেগ্াীলর গ্রান্ড আতক্রম করে বৌরয়ে আসা । কম্তু এ পদক্ষেপে আদৌ 
নোতবাদশ ছিল না । প্রথমে তাঁরা প্রধান প্রধান দাশশীনক-সামাজক-অথনৈোতিক 
মতবাদকে সমালোচনার কাঁন্টপাথরে যাচাই করেন, সমাজ-বাস্তবের মানদণ্ডে 
বিচার করে দেখেন এবং নতুন নতুন এাতিহাঁস্ক ঘটনা অথ শ্রামকশ্রেণীর 
বৈপ্লাবক কার্যকলাপের অভ্যুদয়, পুশীজবাদের অআত-উৎপাদনের সংকট ইত্যাদর 
তাৎপর্য [বিশ্লেষণ-দ্বারা সেই আভজ্ঞতার আলোকে প্রচগালত মতবাদ, ভাবধারা 
ইত্যাঁদর মূল্যায়ন করেন । প্রথমে তাঁরা একাজে প্রবস্ত হন ভাববাদশী ও ?1বস্লবী 
গণতান্ত্রক অবস্থান থেকে । 

মার্কসবাদের স্বানাদন্ট রূপগ্রহণের প্রাক্ুয়ায় দাট ভ্তর লক্ষ্য করা যায় £ 


৯. লেনিন, ০ রচনাবলশ, ৩য় খণ্ড 
ই 


৪ মার্কসীয় দৃম্টিতে সাহত্য ও সংস্কৃতি 


(১) মার স-এঙ্গেলসের ভাববাদ ও বিপ্লবী গণতান্ন্ক অবস্থানকে আতিক্রম করে 
ক্বন্দবমূলক বস্তুবাদ এবং বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদের অবস্থানে উত্তরণ (২) দ্বন্দ 
মূলক ও এীতহাঁসক বস্তুবা্দ এবং বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদের মূলসূত্রগঁলকে 
রূপদান। প্রথম ভ্তরে পেশছবার জন্যে মাকস-এঙ্গেলসকে বস্তুত মানবতার 
সত জ্ঞানভান্ডারকে মণ্থন করতে হয়েছে, আয়ত্ত করতে হয়েছে প্রচালত অথ- 
নৌতিক-সামাজক-রাজনোতিক-দার্শীনক মতবাদগল এবং বিজ্ঞানের নতুন নতুন 
আঁবদকারগুলির সঙ্গে ঘাঁনন্ঠভাবে পাঁরাঁচত হতে হয়েছে। লোনন তাঁর এক 
খ্যাত বন্তৃতায় মাকসবাদের তিনাট প্রধান উৎসের কথা উল্লেখ করেন । সেগাাীল 
হল যথাক্রমে (১) জামনি ক্লাসকাল বা চিরায়ত দর্শন, বিশেষত হেগেলায় 
দর্শন (২) ইংলন্ডের ক্লাসকাল অর্থনপীতবিজ্ঞান (৩) অষ্টাদশ শতাব্দীর 
শেষ এবং উনাঁবংশ শতাব্দীর গোড়ার দকের কাজ্পাঁনক সমাজতন্ত্রবাদ | 

মার্কস-এক্ষেলস উপরিউক্ত উৎসগ্ালকে সামাগ্রকভাবে এীতহাসিক পউভ্গমতে 
গবশ্লেষণের মাধ্যমে তাদের ইতিবাচক 1দকগ্ীলকে তুলে ধরেছেন, সেগুলির 
বাট-দুরলতা-অসম্পূর্ণতার স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের দ্বারা নতুন এীতহাঁসক 
পারবেশের উপযোগীভাবে এগয়ে নিয়েছেন, আর নেতিবাচক দিকগুলিকে বন 
করেছেন । যাঁরা মাকর্সীয় সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় রাখেন তাঁদের কাছে 
এবিষয়ে 'বস্তত বিবরণ দেওয়ার দরকার করে না। তাছাড়া বিশদ বিবরণদান 
একাটমান্র প্রবন্ধে নিশ্চয়ই সম্ভব নয় । তাই সংক্ষেপে দ্টান্ত 'হসাবে কয়েকাঁট 
কথার উল্লেখে সীমিত থাকতে হচ্ছে। 

মার্কস, হেগেলীয় ভাববাদী-দ্বন্দৰবাদের বাইরের প্রতিক্রিয়াশশঁল খোসাকে বর্জন 
করেন 'কন্তু তার প্রগতিশীল শাঁসকে গ্রহণ করেন । হেগেলীয় দ্বন্দববাদের 
রূপ ভাববাদী, ?তাঁন নবম্বপ্রবাহকে দেখেছেন 4৯০5০199 1০2-র (অনপেক্ষ 
ভাব ) আত্ম-সচেতনতার বিকাশের প্রক্রিয়া হিসাবে এবং তৎকালীন প্রুশীয় 
সামন্তযুগঁয় স্বৈরতান্ত্রক রাষ্ট্রকেই সেই ?বকাশের সবেচ্চি রূপ বলে অভিহিত 
করেছেন। কিন্তু মার্কস, হেগেলীয় দর্শনের এই ভাববাদী-রহস্যবাদী ও 
প্রীতীরুয়াশশল দকাঁটকে দেখেই ক্ষান্ত হননি । হেগেলীয় দর্শনের যা 
প্রাণবস্তু তা হল দ্বন্দববাদ, অর্থাৎ ?তান বব ও হীতিহাসের প্রবাহকে দেখেছেন 
ধবরোধাত্বক বিকাশের প্রাক্রয়া হিসাবে এবং দ্বন্দৰবাদকেই বিকাশের সবজনদন 
নিয়ম বলে প্রাতপন্ন করেছেন। এর আগে 'বাভন্ন দেশের প্রাচীন দর্শনে 
ফ্বন্দববাদের অত্কুরের দেখা পাওয়া যায় বটে কিন্তু সেগাঁল ছিল সহজ সরল 
ও প্রাথামক পায়ের । হেগেলই দ্বন্দববাদকে একটা সামীগ্তরক রূপদান ও 
সর্কজনীন 'নয়ম হিসাবে উপাস্থত করেন । এটাই তাঁর শ্রেষ্ঠ অবদান । মাকস- 
এঙ্গেলস সেই অবদানকে গ্রহণ করেছেন এবং গ্রহণ করেই ক্ষান্ত হনাঁন, ভাকে 


এঁতিহ্যাবচারে মাকর্সীয় দৃষ্টিভঙ্গী ৪ 


ভ্তান-বিজ্ঞান-ই?তহাসের সমসামায়ক অগ্রগাতির আলোকে সঠিকভাবে উপস্থিত 
করেন। 

ইংলন্ডের চিরায়ত অর্থনীতীবজ্ঞান 'ছিল উদীয়মান বুজেআশ্রেণীর অর্থ- 
নোৌতিক মতবাদ এবং তার আরুমণের প্রধান লক্ষ্য ছিল সামন্ত ভনম্বামীদের 
অর্থনোতিক আধিপত্য । সেই মতবাদের শ্রেষ্ট প্রবস্তারা প্রমাণ করেন যে, সম্পদ 
সৃষ্ট হয় শ্রমের দ্বারা, প্রকীতি বা বাঁণজ্যের দ্বারা নয় । এইভাবেই তাঁরা 
[.2৮/ 0? ৬৪10০ (মূল্যের নিয়ম ) আঁবক্কার করেন। নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গীর 
সীমাবদ্ধতার দরুণ তাঁরা সেই তত্বের অবশ্যম্ভাবী য্যান্তসঙ্গত "সিদ্ধান্তে 
পেশছাতে ব্যর্থ হন। মাকর্স 1৪৬০0 ৬৪1০-কে [ভাত্ত হিসাবে নয়েই 
আঁবত্কার করেন [৫ 0 9101005 ৬৪1০ (উদবৃত্ত মূল্যের নয়ম ) এবং 
তা পশুঁজবাদী শোষণের বরুদ্ধে শ্রামকশ্রেণীর সংগ্রামে অন্যতম মুখা হাঁতয়ারে 
পারণত হয়। 

কাম্পানক সমাজতন্ত্রবাদের শ্রেপ্ঠ প্রবস্তারা পশীজবাদী শোষণের নিম্তুর ও 
বীভৎস ?দকাটর স্বরূপ উদঘাটন করেন কিন্তু এইটিই তাঁদের একমাত্র অবদান 
নয় । মানুষে মানুষে অসাম্যের বিরুদ্ধে প্রাতিবাদ সব যুগে অথাৎ সমাজ শ্রেণী- 
বিভক্ত হওয়ার পর থেকে একভাবে, না-হয় অন্যভাবে ধ্বনিত হয়ে এসেছে। 
সাম্যের আদর্শ একরূপে বা অন্ারূপে সেই আদম সামাবাদী ঘুগ থেকে 
প্রচালত আছে । কাম্পাঁনক সমাজতন্ব্রবাদের প্রবস্তারা অসাম্য ও শোষণের মূল 
উৎসাঁটকে আব্কার করেন ! তাঁরা এমন এক সমাজের স্বপ্ন দেখেন যেখানে 
ব্যান্তগত সম্পাত্তর আস্তত্ব থাকবে না, উৎপাদনের মাধ্যমগ্ীল হবে সর্বসাধা- 
রণের সম্পান্ত এবং সমাজের সকল সভ্যের যৌথ শ্রমের দ্বারা সম্পদের প্রাচ্য 
সৃষ্ট হবে। এটিই হল তাঁদের শ্রেষ্ঠ অবদান । 1কম্তু নিজেদের সমসামায়ক 
পাঁরবেশে দাস্টভঙ্গীর সীমাবদ্ধতার দরুণ তাঁরা এরূপ সমাজপ্রাতষ্ঠার প্রকৃত 
পথ খুজে পানান, সমস্যার সমাধান খুজেছেন 'ানজ মাঁস্তক্কে, ভেবেছেন যে 
শশক্ষা ও যাীন্তর সাহায্যে ধনবানদের হৃদয়ের পার্বর্তন ঘাঁটিয়ে সমাজতন্ত্র 
প্রাতজ্তা সম্ভব হবে । মারস-এঙ্গেলস কা্পাঁনক সমাজতন্ত্রবাদের উল্ত প্রবস্তাদের 
অবদানকে গ্রহণ করেছেন, তেমাঁন তাঁদের মতবাদের ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতাকে 
[বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন । 

তাঁদের সমকালীন প্রাকীতিক বিজ্ঞানের যুগান্তকারঁ আঁবিক্কারগুীলকে, 
যথা শান্তর সংরক্ষণতত্ব, জীবকোষের আঁবম্কার এবং সর্বশেষে ডারউইনের 
তত্বকে বিশ্লেষণের দ্বারা মাকস-এঙ্গেলস সেগ্ালকে নতুন আলোকে ও পাঁর- 
প্রেক্ষিতে উপস্থিত করেন। এসব আঁবত্কতারা নিজেরা তাঁদের আঁবক্কারের 
যুগান্তকারী তাৎপর্য বা বৈজ্ঞানক 'বিম্বদ্ন্টর রূপায়ণে সেগুলির সম্ভাব্য 


৬ মাকসীয় দৃষ্টিতে সাহত্য ও সংকাতি 


ভামকা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন না। বরং তাঁদের কেউ কেউ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে 
যে-দৃষ্টির দ্বারা পারচালিত হতেন তার বিপরীত জশবনদর্শনে অর্থ ভাববাদে- 
অধ্যাত্ববাদে |বশ্বাসী ছিলেন। তাই বলে মার্কস-এঙ্গেলস তাঁদের অবদান- 
গুলিকে গ্রহণে দ্বিধা করেনান। 

মাক স-এঙ্গেলস প্রাক্মাকসীয় বস্তুবাদ বিশেষত ফ্রান্সের অষ্টাদশ শতাব্দীর 
বস্তুবাদেরও মূল্যায়নের দ্বারা ইতিবাচক দিকগুলকে গ্রহণ ও ত্রুটি, দুর্বলতা, 
ভ্রান্তির স্বরূপ বিশ্লেষণ করেন । প্রাক্‌-মাকণস+য় বন্তুবাদ বস্তুর তথা মানব- 
দেহের সঙ্গে মানবচেতনার সম্পকের প্রশ্নাট একানগ্ঠভাবে অধ্যয়ন করে। তা 
প্রমাণ করে যে, মানবচেতনা, চিন্তা ইত্যাদ হল বশেষভাবে সংগাঠত বদতুর 
( মানবমাস্তিচ্কের ) একাঁট বিশেষ গুণ এবং মানবমাস্ত্কে বাঁহজগতের 
প্রীতাবন্ব । এইটি হল প্রাক-মাক্সীয় বস্তুবাদের অবদান । কিন্তু তা বদ্তুকে 
বিকাশমান ভাবে অধ্যয়নে অর্থঘি বস্তুর বিকাশের প্রক্রিয়া, সেই প্রক্রিয়ার 
দবন্দবাত্মক চারন্র এবং পরিমাণগত পাঁরবর্তন থেকে গুণগত পারবর্তনে উত্তরণ 
ইত্যাদিকে বুঝতে ব্যর্থ হয় । উপরন্তু প্রকৃতি ও মানুষের পারস্পাঁরক সম্পকে 
মানঃষের সাঁক্ুয় ভাঁমকা এবং মানুষের কাযকলাপকে সামাঁজক মানুষের কার্য- 
কলাপা হসাবে দেখা ইত্যাদিতে সমর্থ হয়ীন। এইজন্যই তা পাঁরবর্তনকে এক 
যাঁন্ধক পুনরাবাঁত্ত এবং মানবমাঁস্তম্কে বাঁহজগতের প্রাতফলনকে 'নাক্ষিয় 
প্রাতলন বলে মনে করে । মাক স-এঙ্গেলস এ ব্যর্থতার কারণের উপর আলোক- 
সম্পাত করেন, ভ্ুট ও ভ্রান্তগনীলকে বর্জন করেন। 

মাক স-এক্গেলসের ভাববাদী ও বপ্লবী গণতান্ত্রক অবস্থান থেকে দ্বন্দবমূলক 
বস্তুবাদ ও বৈজ্জানক সাম্যবাদে উত্তরণের প্রক্রিয়াটি তাঁদের বিস্লবা শ্রমিক 
আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণের আভজ্ঞতা-দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবত হর়োছিল। 
সেইজন্যই তাঁরা দর্শনের চিরাচরিত ভ্মকাকে অস্বীকার করে তার বৈস্লাবক 
অথাৎ পাঁথবীকে নতুনভাবে গড়ে তোলার কাজে পথপ্রদর্শকের ভতমকা নিদে'শ 
করেন। 'ব্যবহার বা প্রয়োগই সত্যের কণ্টিপাথর'--দর্শনের ক্ষেত্রে এই যুগান্ত- 
কারা সত্রটিকে তাঁরা রূপদান করেন। 

এীতহ্যবিচারে মাকর্সীয় পদ্ধাতির আরেক দিকের সম্বন্ধে ধারণা লাভ করা 
যায় নব্য-হেগেলায় দর্শন, বিকার পরবতাঁ যুগের বুজেঁআ অর্থননাতিবিজ্ঞান 
এবং পাতি-বুজেআ সমাজতন্ত্রবাদের সন্বন্ধে মাক“স-এক্গেলসের মনোভাব পর্যাঁ- 
লোচনায়। তখন প'হীজবাদের বিকাশ অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে, তার সংকটের 
চারত্র অনেক পাঁরস্ফুট এবং সাম।এক দ্বন্দেবর মূল চারিন্র অর্থাৎ সামাজিক 
উৎপাদন অথচ উৎপাদনের মাধ্যমের উপর ব্যান্তগত মালিকানা এই দুইয়ের 
সংঘাত স্পম্ট, ধাঁনক ও শ্রামকের শ্রেণীদ্ধ্দদ অনেক তীব্র ও উচ্চতর পধাল্পে 


ধীতহ্যাবচারে মাসী দষ্টিভী ্ 


উঠেছে। শ্রামকশ্রেণীই পদাঁজপাতশ্রেণীর শাসন ও শোষণের বিরৃণ্ধে প্রধান 
শান্তর্‌পে আত্মপ্রকাশ করছে । সেই পাঁরবেশে নব্য-হেগেলীয় দর্শন, বুজেআ 
অর্থনীতীবজ্ঞান ও পাঁত-বুজোঁআ সমাজতন্ত্রবাদ ইত্যাদর ভাঁমকাকে মার্কস- 
এঙ্গেলস সম্পূর্ণভাবে প্রতি'ক্য়াশীল বলে আঁভাহিত করেছেন । সেগ্্ীলর মধ্যে 
পূর্বসরী মতবাদগীলর ইতিবাচক 'দকের আর আঁস্তত্ব নেই এবং তারা 
ইতিহাসের অগ্রগাঁতর পথে গ্রাতবন্ধকতা সাঁন্ট করছে। 

এবার এতিহ্যাবচারের মাকসীয় পদ্ধাতর মৃলসত্রগির আলোচনায় প্রবৃত্ত 
হওয়া যাক এবং এতিহোর সাধারণপকৃত রূপ অর্থাং ভাবাদর্শ (10901099% )-কে 
নেওয়া যাক দস্টান্ত ?হসাবে। 

অতত যুগগ্ীলর ভাবাদর্শকে বিচার করা হবে কোন: দু'স্টিতে, পার- 
প্রোক্ষতে ও পটভ্ীমতে 2 ভাববাদীরা ?বচার করে সামাঁজিক-এতিহা'সক 

ভূমি থেকে 'বাচ্ছন্নভাবে অথবা সেই পটভ্ীগর কথা নিতান্ত মামুলী 
ধাঁচে উল্লেখ করে । মার্কসবাদীরা দেখবেন যে (১) কোন অর্থনোতিক- 
সামাজক-এীতহাঁসক পটভযামতে তার উদ্ভব হয়েছে এবং সমসাময়িক কালে 
তা কোন সামাঁজক শ্রেণীর ভাবাদর্শরূপে কাজ করেছে ও সাধারণভাবে সমাজ 
ও মানুষের চিন্তার বিকাশে তার ভাঁমকা কি ছিল? (২) পরবত্কালে 
চিন্তা-প্রবাহের মধ্যে সষ্টারত হয়ে বাড যুগেই বা তা ?ক ভীমকা পূরণ 
করেছে ? 

সংক্ষেপে বলা চলে যে, মাকর্সবাদীরা 'বিষয়াটকে চার করেন এতহাসিক 
বস্তুবাদের আলোকে এবং শ্রেণীদ্বন্দ্বের কান্টপাথরে । কন্তু এটি তো হল 
অত্যন্ত সাধারণীকৃত বন্তব্য এবং অনেক ক্ষেত্রেই এই সন্রের নিভান্ত যান্তক 
প্রয়োগ করা হয়ে থাকে । তাই ?বশদভাবে আলোচনার জন্য বিষয়াটকে কয়েকাঁট 
ভাগে ভাগ করা প্রয়োজন । যথা (১) ভাবাদর্শের ক্ষেত্রে সমাজের অর্থনৌতক 
ভীঁত্বর প্রাতিফলন হয় কিভাবে এবং উভয়ের পারস্পারিক সম্বন্ধ কি? 
(২) ভাবাদর্শে দৃষ্টভঙ্গী তথা শ্রেণীদ্বার্থ কিভাবে প্রীতাবন্বিত হয়? 
(৩) এক যুগের ভাবাদর্শ অন্যযুগের ভাবাদর্শকে কিভাবে প্রভাবত করে ? 
(8) এক সমাজ থেকে অন্য সমাজে রূপান্তরের পর পূর্ববতাঁ সমাজের সমস্ত 
অঙ্গেরই ক ভূমিকা নিঃশোঁষত হয়ে যায় এবং সেগুলিকে বর্জন করে সব 
[কিছুকেই ক নতুনভাবে রচনার প্রয়োজন দেখা দেয় 2 (৪) সবেপার, শ্রেণী- 
দ্বন্দ্বের কম্টিপাথর বলতে প্রকৃত প্রস্তাবে এবং সামাগ্রকভাবে কি বোঝায় ? 

একটি মাত্র প্রবন্ধের ম্বজ্পপাঁরসরে উপরে ডীল্লাখত সমস্ত প্রথ্নগাঁলর দূরে 
থাকুক, একটিরও 'িদ্তত আলোচনা সম্ভব নয়-_সেকথা আগেই বলে রাখা 
ভালো । যাঁরা গভীরভাবে অধ্যয়নে আগ্রহশীল তাঁরা বাঁদ প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত 


৮ মাকপীয় দৃম্টতে সাহত্য ও সংস্কীতি 


বস্তব্গ্ীলকে মাকসবাদের চিরায়ত সাহিত্যের সঙ্গে মালয়ে দেখেন তাহলে 
লেখকের পাঁরশ্রম সার্থক হবে । 

প্রথমে ধরা যাক শ্রেণী-দ্বন্দেবর কাঁন্টপাথরের কথা । কেননা এটর সম্বন্ধে 
যান্লক এবং অতিসরলীকৃত ধারণা পোষণ করলে তা থেকে সমস্ত প্রশ্নগ্ঁলর 
ক্ষেত্রে বিকৃতি ঘটতে বাধ্য । কেউ কেউ শ্রেণী-্বন্দেবর তত্ব বলতে শ্রেণসীবিভন্ত 
সমাজে শুধু শোষণ ও নপাঁড়ন এবং প্রভূশ্রেণর [বরুদ্ধে শোষিত জনগণের 
সংগ্রাম ছাড়া আর কিছু দেখেন না। ফলে তাঁরা এমন একটা সদ্ধান্তে 
পোৌছান থে, প্রভুশ্রেণর সঙ্গে সম্পকেরি এতটুকু লেশ রয়েছে এমন সবাঁকছুই 
বুঝ বজরনীয় ও নন্দন ॥ বলাধাহুল্য যে এরুপ ধারণা শ্রেণী-্বন্দেবের 
তত্বকে দেখে ?নতান্ত একপেশেভাবে এবং তার ফলে শ্রেণী-দ্বন্দেবের ঘটনা 
অধ্যয়নে বন্তু'নণ্চ বিশ্লেষণের বদলে হৃদয়াবেগের প্রাধান্য ঘটে । 

মারকসবাদের প্রতিষ্ঠাতারা অভগত ইতিহাসের বিশ্লেষণে হৃদয়াবেগের ম্বারা 
পরিচালিত হনান। এই প্রসঙ্গে নিছক পুরাতন বস্তুবাদের সমালোচনা করে 
এঙ্গেলস লিখোঁছলেন যে, তা সমগ্র অতীত ইতিহাসকে দেখে য্যান্তহীনতা ও 
হিংসার একাঁট কদর্য স্তৃপ হিসাবে । কিন্তু আধুনক বস্তুবাদ ইতিহাসকে 
দেখে মানবজাতির াবধতনের প্রাক্রিয়ারূপে এবং সেই প্রাক্রয়ার িয়মগ্ীলকে 
অধ্যয়নের চেষ্টা করে।৯ 

অতাঁতে সমাজ শোষক ও শোষিত, শাসক ও শাসিত এই দুই ভাগে িভন্ত 
হয়েছে এবং ইীতিশাসের অগ্রগতি হয়েছে এ দইয়ের দ্বন্দৰ ও সংঘাতের মাধ্যমে । 
সেটা হয়েছে সমাজাবকাশের প্রবাহের বা প্রার্য়ারই অমোঘ নিয়মে । সেই অভনত 
স্তরগতীলতে উৎপা1দকা শান্ত অত্যন্ত অনুন্নত ছিল বলেই ইতিহাসকে অপ্পার- 
হারভাবে শ্রেণীভেদ ও শ্রেণীদ্বন্দেবের পথে অগ্রসর হতে হয়েছে । মাক“স- 
এঙ্গেলস হাঁতহাস্রে অগ্রগতি তথা সাশাজিক প্রগাত বলতে বুঝেছেন প্রধানত 
উৎপাদিকা শান্তগুটলর অগ্রগতি । এই 1নরবাচ্ছক অগ্রগতির মাধ্যমেই মানবতা 
প্রকাতির বিরুদ্ধে সংগ্রাসে নতুন নতুন জয় অর্জন করে চলেছে । শ্রমের লাঘব, 
জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন এবং আঁত্মক এম্বষ" সৃণ্টি করছে । সেই ষুগগ্ুলিতে 
উৎপাঁদকাশান্ত তথা সমগ্রভাবে ইণতহাস্‌কে এগিয়ে নেওয়ার ভার পড়েছে সমাজের 
সীবধাভোগী পরশ্রমভোগী সংখালঘদ অংশের উপরে এবং বৃহত্তম অংশ অর্থাৎ 
শ্রমজীবী জনগণের বরাতে জুটেছে শুধু কঠোর শ্রম । এঙ্গেলস িখেছেন যে 
ইতিহাসকে এই দ্াণ্টতে অধ্যয়নের দ্বারাই অতীতের শ্রেণীশে!বণের স্বাভাবিক ও 
য্যান্তসঙ্গত ব্যাখ্যা পাওয়া যায় । নতুবা তাকে বুঝতে হত মানুষের দুষ্ট চরিত্রের 


১ সোশিয়ালজগ্স, সায়োশ্টিফিক অটাম্ড ইউটোপিয়ান। 
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তত্বের সাহায্যে । হীতিহাসের উন্ত ব্যাখ্যাই আবার আনবার্ধ ভাবে এই সিদ্ধান্তে 
পেশছে দেয় যে বর্তমানে উৎপাঁদকাশীস্তর অভতপূ্ব অগ্রগতির ফলে মানব- 
জাতিকে শাসক ও শাঁসত, শোষক ও শোঁষত এই দুইভাগে ভাগ করে রাখার 
সপক্ষে শেষ অজহাতাঁটরও পায়ের তলা থেকে মাঁট সরে গিয়েছে ।১ 

শ্রামকশ্রেণীর আন্দোলনের গোড়ার দিকে যে সহজ সরল (এঙ্গেলসের 
ভাষায় “কাঁচা” ) কাঁমউানিজমের ধারণা মাথা তোলে সে-সদ্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে 
“কাম উাঁনস্ট ম্যানিফেস্টো'তে মার্কস উস্ত ধারণার প্রগগাতিশশীল ও বৈপ্লাবক দিকের 
সঙ্গে সঙ্গে একট প্রতি।কয়াশীল দিকের কথাও উল্লেখ করেন । মার্কসের মতে 
উন্ত ইউটো'পয়ান কাঁমউাঁনিজম” যে বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজের মৌলক রূপান্তর 
সাধনের কথা চিন্তা করত সেইটি হল তার প্রগাঁতিশঈল দক । কিন্তু এ ধারণা 
যে আদম খ্রীষ্টধর্মের অনুরূপভাবে সর্বজনীন কৃচ্ছুসাধন এবং অত্যন্ত কাঁচা 
ধরণের সামাঁজক একীকরণের মতবাদ পোষণ করত সোঁট ছল প্রাতীক্রয়াশীল 
[দিক । কেননা সেক্ষেত্রে সমাজকে সেই আদম যুগে ফাঁরয়ে নেওয়ার কথা 
ভাবতে হয়। ূ 

শাসকশ্রেণীর কার্যকলাপ শুধুমাত্র শাসন ও শোষণে সীমিত ছল না। 
গত্যেক সমাজেই একটা 'নাঁদ্ট স্তর পর্যন্ত তারা উৎপাঁদকাশান্তর উন্নাতি এবং 
নমগ্রভাবে সমাজের অগ্রগতির ভূমিকা পূরণ করেছে । অগ্রগাঁতিলষ্ধ ফলগুলির 
[সংহভাগ তারাই একচেটিয়া করে রেখেছে । তারপর একটি 'নাঁদণ্টি স্তরে 
পেশছে সেই ভাঁমিকা 'নঃশোষত হয়ে গিয়েছে । পুরাতন উৎপাদন-সম্বন্ধ 
উংপাঁদকাশান্তর বকাশের পথে প্রাতিবন্ধকে পারণত হয়েছে । পুরাতন সামাজিক 
সববন্ধ, রাষ্ট্রবাবস্থা ইত্যাঁদ সামাজিক প্রগাতর পথে অন্তরায় হয়ে দাড়য়েছে । 
সেই সংঘাত যখন চরমে পেশছায় তখনই দেখা দেয় সমাজ-াবগ্লব । 

শাসকশ্রেণীর ভাীমকা যতাঁদন ইতিবাচক ছিল ততাঁদন জ্ঞান-বিজ্ঞান তথা 
ভাবাদর্শের ক্ষেত্রে সেই শ্রেণীর ভাবাদর্শগত প্রতি নাধদের 'বাভন্ন কীতি মানুষের 
চিন্তা ও সংস্কীতর বিকাশে সাহায্য করেছে । চূড়ান্ত ?বশ্লেষণে দেখা যায় যে 
সেই অগ্রগাতর চাঁরন্র শাসকশ্রেণীর জীবনদর্শনের দ্বারা সীীমত ছিল এবং 
ব্যবহারিক জীবনে তা প্রযযু্ত হত প্রভূশ্রেণীর শাসন ও শোষণকে অক্ষুপ্ 
রাখার উদ্দেশ্যে । 

নতুন উৎপাঁদকাশীন্ত ও পুরাতন উৎপাদন-সম্বন্ধের মধ্যে সংঘাত যত 
এগয়ে চলে শ্রেণদ্বন্দব ততই তীব্রতর হয় এবং উদীয়মান শ্রেণীর অর্থাৎ 
নতুন উৎপাঁদকাশান্তর ধারক ও বাহকদের ভাবাদর্শ প্রভুশ্রেণীর ভাবাদর্শের 
প্রাতদ্বন্দবীরূপে আত্মপ্রকাশ করে । কিন্ত 'বাভন্ন যুগের সমাজে উদীয়মান 


পাপী শশা শপ শপ পপ আপ 


৬ এঙ্সেলস অন কাল" মাক“স, মাক“স-এঙ্গেলস [সলেকটেড ওআ কস । 


১০ মার্কসীয় দৃষ্টিতে সাহত্য ও সংক্কীতি 


শ্রেণীগৃলিকেও প্রভশ্রেণীর সৃষ্ট অবদানগুলির এবং তার ভাবাদর্শ গত 
প্রতিনাধদের সৃষ্ট সম্পদের সাহায্য নিতে হয়, সেগুণলকে সম্প্রসারত করতে 
ও নতুন রূপ দিতে হয় । শাসকশ্রেণীর হীতবাচক ভাঁমকা যখন নিঃশোঁষত 
হয়ে যায় তখন আসে তার অবক্ষনের অধ্যায় । সেই অধ্যায়ে তার ভাবাদর্শগত 
প্রাতীনাধদের রচনায়ও নেমে আসে ঘন কালো ও ব'ভৎস ছায়া । 

মাকসবাদ 'বাভন্ন যুগের সমাজে শ্রেণীদ্বন্দেবর ইতিহাস অধ্যয়নের সময় 
এই দ্বন্দহমূলক প্রাতাক্রয়াকে স্বীকীতি দেয় এবং 'বজ্ঞানসম্মতভাবে বশ্দেষণ 
করে শ্রামকশ্রেণর মতাদর্শগত সংগ্রামে অদ্ত যোগায় । শাসকশ্রেণনর চন্তা- 
প্রাতীনাঁধদের অবদানকে যেমন মূল্যাবিচার ছাড়া গ্রহণ করে না তেমাঁন নোত- 
বাচক ও নৈরাজ্যবাদন ধরণে নস্যাৎ করেও দেয় না। 

এীতহাসক বস্তুবাদের সূত্রগ্ীলকে যাঁরা যান্্কভাবে ব্যাখ্যা করেন তাঁরা 
কোন সমাজের ভাবাদর্শে অর্থনোৌতিক ভাত্তর সরাসার প্রাতফলন খোঁজার 
ও ভাবাদর্শকে প্রত্যক্ষভাবে অর্থনোতিক প্রয়োজনের দঁণ্টতে বোঝার চেষ্টা 
করে থাকেন । এই ভুলের দরুণ (১) অর্থনৈোতিক 'ভীঁত্ত ও ভাবাদর্শ উভয়ের 
পারম্পারক সম্বন্ধকে দেখা হয় বিকৃতভাবে (২) ভাবাদর্শের নিজস্ব ক্ষেত্রে 
তার আপোক্ষক স্বাধীনতাকে অস্বকার করা হয় (৩) সমাজ 'বকাশের সাধারণ 
পটভামতে ভাবাদ্শের 'বকাশের যে নিজদ্ব ধারা হয়েছে তার আঁস্তত্বকে 
অস্বীকার করা হয় । 

উপ্পারউন্ত তিনাট 1বকাঁতির পাঁরণাম হয় সমাজজাীবনে ভাবাদর্শের গুরুত্ব- 
পূণ ভূঁমকাকে ছোট করে দেখা এবং কাত স্বতঃস্ফৃতভা ও অর্থনোতিক 
নিয়ন্ত্রণবাদের কাছে আত্মসমর্পণ । মাকসবাদের প্রাতষ্ঠাতারা এই ধরণের ভুল 
করেনান বরং সে সম্বন্ধে বার বার সতর্ক করে 'দিয়েছেন। ১৮৯০ সালে জে. 
ব্শ-এর নিকট 'লাখিত একাট 1চাঠতে এঙ্গেলস বলেন £ 
ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা অনুসারে বাল্ভব জীঝন উত্পাদন এবং 
পুনরুৎপাদনই ইতিহাসের গাত নিধরিণ করে । মাক্স এবং আম এর বেশী 
ণকছু বালান । যাঁদ কেউ আমাদের বন্তব্যব্কৃত করে বলে যে অর্থনোতক 
উপাদানই একমাত্র ঠনধরিক উপাদান তাহলে সে সূত্রাটকে একাঁট অর্থহশন বমূত' 
প্রলাপবাক্যে পারণত করে । অর্থনৌতক অবস্থা হল ভাত্ত (09515) 1কন্তু 
সৌধের £ 58015080015 ) অন্তর্গত অন্যান্য অঙ্গ, অন্যানা উপাদান যথা, 
শ্রেণীদ্বন্দেবর রাজনোতক রূপ ও ফলাফল, সফল সংগ্রামের পর বজয়ণশ্রেণীর 
দ্বারা প্রাতাষ্ঠত সংবধান, আইনকানুনের রূপ, সংগ্রামে অংশগ্রহণকারীদের 
মাম্তচ্কে বাস্তবের প্রাতাবম্ব, রাজনীতি, আইনের তত্ব ও দার্শানক তত্ব, ধমণয় 
বশ্রাস এবং এগ্হালর কতকগ্াল অনড় সত্রে পাঁরণাত ইত্]াঁদ ইতিহাসের 
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সংগ্রামগ্লর উপর প্রভাব বস্তার করে। এমনাক অনেক ক্ষেত্রে সংগ্রামের 
রূপ 'নর্ধরিণে চূড়ান্ত প্রভাব বস্তার করে। এ সমস্ত উপাদানগহীল পরস্পরের 
উপরে ক্রিয়া-প্রাতিক্রিয়া করে থাকে এবং এ প্রাক্রয়া অগ্রসর হয় অসংখ্য ব্যতিক্রমের 
মধ্য দিয়ে (ব্যতিক্রম বলতে বোঝায় সেই প্রপণ্ণ বা ঘটনা যার আভ্যন্তরীণ 
যোগসূত্র এত সুদূর বা প্রমাণ করার পক্ষে কাঠন যে আমরা সেগীলর আঁদ্তত্ব 
নেই বলে ধরে নিই)। শেষপর্যন্ত অবশ্য অর্থনোৌতিক গাঁতর দ্বারাই এ 
্রাক্রয়ার চাঁরন্র নির্ধারিত হয় । এই কথা ভুলে গিয়ে ইতিহাসের কোন যুগের 
ক্ষেত্রে বস্তবাদ? ব্যাখ্যা প্রয়োগের চেম্টা তাকে প্রাথামক অঙ্কের মত সহজ করে 
ফেলা ছাড়া আর কিছ: নয় । 

এঙ্সেলসের জীবনকালে মাক“সবাদের অন-গামীরা ইতিহাসের অর্থনোতিক 
ব্যাখ্যাকে যান্তুকভাবে প্রয়োগ করতে গয়ে যে-সব ভুল করেন তা শুধরে দেওয়ার 
জন্য এঙ্গেলস যে-সব চিঠিপত্র লেখেন সেগ্ালর মধ্যে কয়েকাঁট যথা এইচ. 
স্টারকেনবুর্গ ; সি. স্মট ; এফ. মোরং প্রভাতর ?নকটে গলাখত চাঁঠিগাল 
এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

ভাবাদর্শ সৃষ্ট এবং ভাবাদর্শে অর্থনোতক 1ভীত্তর প্রাতফলন ও ভাবাদর্শের 
নিজগ্ব ক্ষেত্রে আপোৌক্ষক ম্বাধ'নতা ইত্যাদি প্রক্রিয়া সম্বম্ধে এঙ্গেলসের মতামতের 
সারমম হল [নন্নরূপ £ 
যাঁরা চিন্তাবিদ বা ভাবাদর্শের প্রবস্তা তাঁরা সচেতনভাবে কাজ করেন ণবশুদ্ধ 
চন্তাবস্তু'র এবং পূর্বপুরুষের উত্তরাঁধকারসূত্রে পাওয়া উপাদানগযালর 
মাধ্যমে । বলা যায় যে, এ উপাদানগীলকে তাঁরা চিন্তার কাঁচামাল হিসাবে 
গ্রহণ করেন , পরীক্ষা ছাড়াই 'াবশুদ্ধ চিন্তার ফল বলে মেনে নেন এবং 
চিন্তার ক্ষেত্র থেকে স্বতন্ত্র তথা দূরবতাঁ কোন উৎস-সন্ধানের প্রয়োজন বোধ 
করেন না। যথা, 'যাঁন ইীতহাসের চচ করেন (ইতিহাস অর্থে এঙ্গেলস এখানে 
র্যপ্ট,আইনব্যবস্থা, দর্শন, ধর্ম প্রভাত ভাবাদর্শের সমস্ত অঙ্গের কথা বলেছেন ) 
[তিনি মনে করেন যে সাণ্ণিত উপাদানগ্াল পবপুরুষের 'চন্তা থেকে উৎপন্ন 
এবং উত্তরপুর:ষের মাঁস্তচ্কে ?নজস্ব বকাশের স্বাধীন প্রাক্ুয়ার মধ্য দিয়ে এগিয়ে 
চলেছে । অন্যান্য ক্ষেত্রের ঘটনা এ 'বশেষ ক্ষেত্রের বকাশকে প্রভাবিত করতে 
পারে। কিন্তু চিন্তাবিদেরা ধরেই নেন যে এ সমস্ত ঘটনাও চিন্তার প্রক্রিয়ারই 
ফল, সুতরাং অন্যান্য ক্ষেত্রের ঘটনার প্রভাবও চিন্তাজগতের বাইরের জিনিস 
নয়। প্রকৃত বে-াঁলকাশান্তগ্ীল চিন্তাকে অনন্প্রাণত করে সেগুলি িন্তা- 
বদের কাছে অক্াত থেকে যায়, তা না হলে এ প্রক্রিয়া আর ভাবাদশ গত প্রক্রিয়া 
থাকে না। 

ভাবাদর্শের ক্ষেত্র অর্থনৌতক ভীত থেকে বহহ্দরে অবাচ্ছত এবং তার 


১২ মাক্পীয় দাম্টতে সাহত্য ও সংক্কীত 


1বকাশের নিজস্ব ধারা ও আপোক্ষক স্বাধীনতার আঁস্তত্ব অনস্বীকার্য । সেখানে 
অর্থনীতর প্রাতফলন হয় খুবই পরোক্ষভাবে এবং উত্ত উত্তরাধিকারসন্নে পাওয়া 
উপাদানগদ্াীলর মাধ্যমে । সেখানেও অর্থনোৌতিক বিকাশের প্রাধান্যই শেষপর্যন্ত 
জয়ী হয় এবং জের ছাপ ফেলে কিন্তু তা হয় এ 1বশেব ক্ষেত্রের স্বানার্টি 
সীমা ও অবচ্ছা অনুসারে । যথা, দার্শনিক চিন্তার উপর অর্থনীতির প্রভাব 
পড়ে রাজনৌতক এবং অন্যান্য ভাবাদর্শগত ক্ষেত্রের মাধ্যমে সণ্থারত হয়ে । 
এখানে অর্থনীতি কোন নতুন উপাদান সৃস্টি করে না, প্রচলিত পুরাতন 'চন্তা- 
বস্তু কিভাবে পাঁরবাঁতিতি ও বিকশিত হবে তার ধারা নিধারণ করে। 

এঙ্গেলস বলেছেন যে, এ সব কারণেই ভাবাদর্শের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমের দেখা 
মেলে অনেক বেশন পাঁরমাণে । স্ংশ্লষ্ট বিষয়টি অর্থনোতিক 'ভীত্ত থেকে যত 
দূরে অবাস্থিত এবং বিমূর্ত ভাবাদর্শের যত নকটে অবাঁস্থত ততই তার বিকাশের 
ধারা বরুরেখায় অগ্রসর হয় ও সেখানে ব্যতিক্রমের দেখা পাওয়া যায়। সেই 
বক্ররেখায় গড়পড়তা অত্কাঁট অবশ্য অর্থনৌতিক বিকাশের ধারার অক্ষের প্রায় 
সমান্তরালভাবে এাগয়ে চলে । 

চিন্তাবিদ বা ভাবাদর্শের প্রবস্তাদের জীবনদৃন্ট মূলত তাঁদের সামাজিক 
তথা শ্রেণী-পারবেশের দ্বারা প্রভাবিত হয় । তবে সে প্রভাব কাজ করে পরোক্ষ- 
ভাবে । সেইজন্যই কেউ কেউ ?ানজস্ব শ্রেণী-দৃ্টভঙ্গর গাঁশ্ডকে আতক্রম করে 
আসতে সমর্থ হন। সৃতরাং ভাবাদর্শে শ্রেণীদ্বন্দেবর সরাসার প্রাতফলন 
অর্থাৎ শ্রেণীম্বার্থের আবকল প্রাতিচ্ছব রূপে দেখার চেম্টা খুবই যাঁন্জক হয়ে 
পড়ে। তেমাঁন যাঁদ শাসকশ্রেণীর ভাবাদর্শগত প্রাতানাধদের কীত বচারের 
বেলায় ধরে নেওয়া হয় যে তাঁরা প্রাতিট ক্ষেত্রে নিজশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার 
প্রয়োজনের প্রাতি দৃম্টি রেখে ভাবাদর্শ সৃন্ট করেছেন সেটাও নিতান্ত হাস্যকর 
ব্যাপার হয় ; তার বদলে ভাবাদর্শকে বিচার করতে হবে তৎকালীন সমাজের 
সামাগ্রক পটভ্মতে, তা সমাজের বিকাশে বক ভামকা পূরণ করেছে সেই 
মাপকাঠিতে । অবশ্য যারা শোষকশ্রেণীর সচেতন মখপান্র ?কংবা ভাড়াটে 
প্রচারক তাদের কথা আলাদা । 

কোন শ্রেণীর সঙ্গে তার রাজনোতিক-সাহাত্যিক তথা "চন্তা-প্রাতীনাধদের 
[ক স্*্পকঁ সে-ব্ষয়ে মাকস-এঙ্গেলস তাঁদের রচনার 'বাঁভন্ন স্থানে ব্যাখ্যা 
করেছেন । যথা পদ এইটিনথ রুমেয়ার অব লুই বোনাপার্ট” নামক বই'টিতে 
মাকস তৎকালীন ফ্রাম্সের সোশাল-ডেমোক্রাঁস বা পাঁত-বুজেআ গণতান্ত্রক 
মতবাদ সম্বন্ধে যে-কথা বলেছেন তা উল্লেখ করা যেতে পারে । তান লিখেছেন £ 
এ মতবাদের সারমর্ম হল সমাজের গণতান্তিক রপান্তরসাধন, তবে 
পাঁতিবজেআদের গণ্ডির মধ্যে রূপান্তর । তাই বলে এটা ধরে নেওয়া 


এীতহ্যবিচারে মাকর্সীয় দাষ্টভঙ্গী ১৩ 


উচিত নয় যে, পাঁত-বুজোঁআরা নীঁতিগতভাবে তাদের সম্কীর্ণ শ্রেণ?- 
স্বার্থকে অন্যের উপরে চাপিয়ে দিতে চায়! বরং তারা মনে করে যে 
তাদের মান্তর বিশেষ পাঁরবেশই আধুঁনক সমাজের মুক্তির ও শ্রেণীদ্বন্দৰ 
এঁড়য়ে চলার সাধারণ পাঁরবেশ রূপে কাজ করতে পারে । গণতন্দের 
প্রাতিনাধদের প্রত্যেকেই দোকানদার বা দোকানদারদের স্বার্থের উৎসাহী 
সমর্থক এরূপ মনে করাটাও ভুল । পাতি-বুজেঁআরা বাস্তবজনীবনে যে-গণ্ডি 
আতিক্রম করতে সমর্থ হয় না, উত্ত প্রাতানাধরা "চন্তার ক্ষেত্রে সেই গাণ্ডর 
মধ্যেই সাঁমত থাকেন, সুতরাং প্রথমোস্তদের বৈষাঁয়ক স্বার্থ ও সামাজক 
অবস্থানের দরুণ তাদের সামনে যে-সব সমস্যা ও তার সমাধানের প্রশ্ন 
দেখা দেয় শেষোল্তেরা অর্থাৎ চিদ্তা-প্রাতীনাধরা তত্বগতভাবে সেই-সব 
সমস্যার সন্ম:খীন এবং তার সমাধানে প্রবৃত্ত হন। 

এই প্রসঙ্গে আর একাঁটি কথাও মনে রাখা প্রয়োজন । পাঁজবাদী সমাজে, 
বিশেষত তার অগ্রগাত ও সঙ্কটের তীব্রতা বৃদ্ধির ফলে, বিভিন্ন শ্রেণীর 
পারস্পরিক সন্বম্ধ যেমন সস্পম্টভাবে প্রকট হয়ে ওঠে এবং শ্রেণী-দ্বন্দেবর 
চারত্র যত পাঁর্চকার হয় পূর্বব্তাঁ সমাজগ্াীলতে ত। হওয়া সম্ভবপর 'ছিল না। 
সেখানে পুরাতন শাসকশ্রেণীর 'বরুদ্ধে সংগ্রামরত উদীয়মান শ্রেণী নিজেকে 
জনগণের সমন্ত অংশের প্রাতীনাধরূপে কজ্পনা করেছে এবং তার 1চন্তা- 
প্রাতানাধরা সমগ্র জনগণের কল্যাণের জন্য মতবাদ প্রবর্তন করেছেন বলে 
ভেবেছেন। সেইসব মতবাদ বা ভাবাদর্শের অন্তর্কস্তুর চাঁরন্র মূলত উদীয়মান 
শ্রেণীর দৃঞ্টিভঙ্গী ও স্বার্থের দ্বারা নিধারিত হলেও তা সমগ্র জনগণের কল্যাণ 
কামনার আকারে আভব্ন্ত হয়েছে । অতএব ভাবাদর্শে বিশেষ শ্রেণী-স্বাথের 
প্রা তফলনের প্রাক্রয়াটকে অধ্যয়নের সময় উস্ত উভয় ?দকের প্রাতি মনোযোগ 
দেওয়া প্রয়োজন । 

ভাবাদর্শে অর্থনীতির এবং শ্রেণী-স্বার্থের আবিকল প্রাতিচ্ছাব দেখার চেষ্টা 
সম্বন্ধে লৌননের কয়েকটি বন্তব্যের উল্লেখ করা যাক । লৈনিনের "ফলজ ফিকাল 
নোটবুক'» নামক বইটি এ প্রসঙ্গে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । সেখানে দেখা যায় 
১৯০৮ সালে ভি. শুীলয়াটকভ নামে জনৈক মাকসবাদীর 'লাখত ৭1105 00301- 
90801011 0 08101121151) 11) ৬০9৮ 12010109211 71119501001) (19012 
[095021195 10 17. 71201, )” বইটির একাটি “নোট লোনন তোর করেছেন। 
নোটে উত্ত গ্রদ্থকারের বন্তব্যের সারমর্ম এবং তার পাশে লোননের মন্তব্য দেওয়া 
আছে। প্রবন্ধের কলেবর বাঁদ্ধর আশংকায় মাত্র দু-একাট দক্টা্ত-দানে সীমত 
থাকতে হচ্ছে। 

৯, লেনিন, কালেন্টেড গওআকস, ৩৪শ খণ্ড । 


১৪ মাকসীয় দৃষ্টিতে সাহিত্য ও সংস্কাঁতি 


(১) শুলিয়াটিকভ বিখ্যাত দার্শীনক স্পনোজার দর্শন সম্বন্ধে মত প্রকাশ 


করেছেন £ 
91010028+5 00100676101 ০1 075 %/0110 19 06 90118 01 60100100)1)81) 


08101081, 01 911-001911171]6, :811-901107119105 08191181,1115165 19 200 
09115, 01605 216 100 0111169, 90817 [100 006 5110619 5119521706১ 
07919 027 09 170 6%15061)09 [01 [01090010915 8187 2017) 06 12196- 
90816 70801102,000111)9 610101])11903. | 

লোৌনন এই বন্তব্যের পাশে মন্তব্য করেছেন-_-40176019, (চ্যাংড়াম )। 

(২) দার্শানক লাইবাঁনভস সম্বন্ধে শালয়াটিকভের বন্তব্য £ 

1:০1071125 03০৫ 13 (16 -0০/1007 0607. 63067131911) _0182101500 
01101092190 2100 19171709016 0006-901210109-0182101967: 

লোননের মন্তব্য--171859-700115911177, 

(৩) শুলিয়াটকভের বস্তব্য £ 

[7 006 560100661701) ০01]01গ, ৪6016 11116 0115 56017 817 
50055, 006 157161191) 00012901516 10175801760 016 09০17160180 ৪৬০1- 


11)1176 117 0116 40110 91,0010 ৮০ ০:01917100 29 ৪, 10001101801 712101181 


সোল পরি 





[0811010195 (21017601906 1010) 70901910102 116099516. 0110 1527151191) 
9০98785019)6 ছা616 19511150016 1901002010105 101 1215-50819 ০0810168119 
:৪০000779-"7 1759 107881760 009 7,919 ৯1011 30. 000 0 ০187) 
0122101921191) 01118661121 10217010195 0111690. 1) 20001092106 ৮/101) তা 
20161575 হিা ূ 
লোনিনের মন্তব্য £ 
“া। 015 01521158002 06 06 10156015০0৫ [01711950019 09 
90718510০01 019 00015901516 281050 :6000211517, 15 ০0101016101 
1091:501001)-১% 
অতাঁত যূগগ্াীল থেকে উত্তরাধকারসমত্রে পাওয়া ভাবাদর্শে ও ধ্যানধারণায় 
কিভাবে সমাজবিকাশের বাভন্ন যুগের বাস্তব অবস্থা প্রাতীবশ্বিত হয়ে তাকে 
নতুন অন্তর্বস্তু ও নতুন তাৎপর্য দান করে সেই বিবর্তনের প্রতিক্রিয়াকে এঙ্গেলস 


* শুলিয়াটকভের বন্তবে]র উদ্ধৃতির যে-সব অংশের নীচে দাগ দেওয়া সেগুলি দিয়েছেন 
লৌনন 'নজে। 


এঁতিহ্যবিচারে মাকসীয় দৃস্টিভঙ্গী ১৫ 


তাঁর “আ্যান্টি-ড্াারং নামক বইটিতে দস্টাম্তের সাহায্যে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে 
তুলেছেন। তান বলেছেন £ 
মানুষ [হিসাবে সমস্ত মানুষেরই যে কতকগ্ীল সাধারণ সাদৃশ্য আছে এবং 
সেইদিক থেকে সকলে সমান এই ধারণাটি আদম যুগ থেকে প্রচলিত। কিন্তু 
সেই আদম ধারণা থেকে রাষ্ট্রে ও সমাজে সকল মানুষের সমান আধকারের 
সিদ্ধান্তে পেশছাতে এবং সেই ?সদ্ধান্তকে স্বাভাবক ও স্বত£াসম্ধ বলে গ্রহণ 
করতে হাজার হাজার বছর সময় লেগেছে । 

সাম্যের ধারণার বিবর্তনের এই সনদীর্ঘ প্রাতীক্রিয়ায় সমাজের 'বাভন্ন বূগে 
বাস্তব পারাস্থাত প্রাতাবাম্বত হয়েছে, আবার এক বা প্রায় একরপ থাকলেও 
আধেয়ের চারে পাঁরবর্তন ঘটেছে । প্রাচঈনতম আদম সমাজে সমান আধকারের 
ধারণা প্রযুক্ত হত শুধু সমাজের সভ্যদের ক্ষেত্রে, নারী এবং দাসদের স্বভাবতই 
তার আওতার বাইরে রাখা হত। প্রাচীন গ্রীক ও রোমানদের মধ্যে সাম্যের 
কোন রূপের বদলে অসাম্যের নীতিরই ছিল প্রাধান্য ৷ গ্রীক ও বর্বর, স্বাধীন 
মানূষ ও দাস, নাগ্ারক এবং অধীন ব্যান্ত, রোমান নাগারক এবং রোমের প্রজা 
উভয়কে সমান মধাদা দানের কথা প্রাচীনদের কাছে বাতুলতা মনে হত। এই 
ভাবে সাম্যের আদর্শ তৎকালীন সমাজ-বাস্ভবের দ্বারা সদীমত হয়েছিল । 

আধুঁনক যুগে অর্থনৌতক অগ্রগতির ফলে সামন্তযুগীয় শৃঙ্খল ভেঙ্গে 
ফেলা এবং অ-সাম্যের বদলে সমস্ত মানুষের সমান আধকারের দাবি আঁনবার্য- 
ভাবে ব্যাপক রূপ পারিগ্রহ করেছে । তখন স্বাভাঁবকভাবেই সাম্যের দাব লাভ 
করে এক সাধারণ চারন্র। বিশেষ রাস্ট্রেরে সীমা আতক্রম করে সাম্য ও স্বাধী- 
নতাকে সকল মানুষের আধকার রূপে ঘোষণার দাবি ওঠে । এই' ধারণাতে 
স্বভাবতই উদীয়মান বুজোঁআশ্রেণীর সামাজক দহণ্টভঙ্গৰ প্রাতাবাম্বত হয়েছে 
ও তার বাপ্তব প্রয়োগ এ শ্রেণীর স্বার্থের দ্বারা সীমিত হয়েছে । কিন্তু একথা 
অনস্বীকার্য যে ভাবাদর্শ হিসাবে তা গ্রহণ করেছে এক ব্যাপক চারন্র । 

যে-মুহদর্তে বুজেআরা শ্রেণীগত স্াবধালোপের দাবি উত্থাপন করে, তার 
পাশাপাশি শ্রামকশ্রেণীর পক্ষ থেকে সমস্ত শ্রেণীর বিলোপের দাব ওঠে। 
প্রথমে তা আত্মপ্রকাশ করে ধমীঁয় আবরণে (উদীয়মান বুজেোঁআশ্রেণীর 
জীবনদর্শনও প্রথমে ধায় আবরণেই আঁভব্যন্ত হয়েছিল ) এবং আদিম প্রণস্ট- 
ধর্মের ধ্যানধারণার ভীত্ততে। তারপরে তা বজেআদের প্রচারত সমান 
আধকারের তত্ব থেকে নিজ-দাবির সপক্ষে যুক্তি সংগ্রহ করে। আরও পরে, 
অর্থাৎ শ্রামকশ্রেণশর িজগ্ব জীবনদর্শন সুনাদ্ট রূপ নেওয়ার পরে সাম্যের 
দাঁব সুস্পষ্ট বৈজ্ঞানক পারপ্রেক্ষিতে উপদ্থাঁপত হয়। তার প্রাণকল্তু হল 
সমস্ত শ্রেণীর ও সমস্ত রকমের শ্রেণী-শোষণের বিলোপ । 





৯৬ মাকসীয় দাষ্টতে সাহিত্য ও সংস্কাত 


মার্কসবাদের প্রতিষ্ঠাতা বুজেআ মানবতাবাদের তথা সাম্যের ধারণার সীমিত 
চারত্র ও দর্বলতাকে বিশ্লেষণ করেছেন; যখন সেই ধারণাকে শ্রীমকশ্রেণীর 
সামোর আদর্শের বিরুদ্ধে দাঁড় করানো হয়েছে তখন সে প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে 
ক্ষমাহীনভাবে সংগ্রাম করেছেন। কিন্তু বুজোমা মানবতাবাদ ইতিহাসে 
বশেষত মানুষের চিন্তার বিকাশে যে-হাতিবাচক ভূমিকা পূরণ করেছে তাকে 
স্বীকাতি দানে তাঁরা কখনও কুশ্ঠিত হনানি। 

শ্রেণীভীত্তক সমাজে প্রত্যেক যুগের ভাবাদর্শে শাসকশ্রেণীর জীবনদর্শনের 
পাশাপাঁশ শোঁষতশ্রেণীগ্ীলর জণবনদর্শনও প্রাতফাঁলত হয়েছে । মাকণস- 
এঙ্গেলস সেগযীলকে অধ্যয়ন করেছেন সমাজানকাশের ধারার পটভ্যামতে এবং 
শ্রেণীদ্বন্দেষর অনন্নত স্তরে শোষিতশ্রেণীর ভাবাদর্শে যে-দ্বৈতচারন্্র থাকে তা 
[ঠিক 'বশ্লেষণ করে ইতিবাচক দিকের সঙ্গে-সঙ্গে ভ্রট ও দুর্বলতাগদীলকে 
উদঘাঁটত করেছেন । তার একাঁট দ্টান্তের কথা অথথ শ্রামকশ্রেণীর বিপ্লবী 
আন্দোলনের গোড়ার দিকে উদ্ভূত “ইউটো'পয়ান কমিউানজম” সম্বন্ধে মাক“সের 
মন্তব। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে । আঁদম খ্রাষ্টধর্মে১ এবং মধ্যযুগীয় 
ইউরোপের কৃষক-ীবদ্রোহের প্রাতিফলনদ্বরূপ উদ্ভূত মতবাদগুঁল সম্বন্ধে 
এঙ্গেলসের বিশ্লেষণৎ তাঁদের অনুসৃত পদ্ধাতর উপর আলোকসম্পাত করে। 

এরীতহাঁসক বস্তুবাদের শিক্ষা অনুসারে সমাজের অর্থনোৌতিক ভাত্ত 
পাঁরবার্তত হওয়ার অবশ্যম্ভাবী পাঁরণাতি হিসাবে সমাজসৌধের (981955008০- 
1879) রূপান্তর ঘটে । তাই বলে ক পুরাতন সমাজের উত্তরাধকারসত্্ে 
প্রাপ্ত সবাঁকছুই বাতিল হয়ে যায়? উৎপাদনের মাধ্যম ও অন্যান্য বস্তুগত 
উপাদান ও সম্পদ সম্পকে এ প্রশ্নের জবাব সাধারণ জ্ঞানের সাহায্যেই পাওয়া 
যায়। [বিতর্ক ওঠে সাংস্কাীতিক উত্তরা ধকারের সম্পকে । সে-বিবষয়ে মাক“স- 
এঙ্গেলস-লোননের মতামত হীতপূবেই ডীল্লাখত হয়েছে । প্রশ্নটির উপর আরো 
নতুন আলোকপাত করেন স্তালিন, ভাবাতত্বে মাক'সবাদ প্রসঙ্গে রচনাবলীতে । 
[তানি বলেন যে, সমাজের সাধারণ যোগসতত্র ও সাত জ্ঞানভান্ডারের কোন কোন 
অঙ্গ সমাজসৌধের অন্তভুক্তি নয় । সমাজের 1ভীত্ত ও সৌধের পাঁরবর্তন হওয়ার 
ফলে এ সব অঙ্গের সাধারণ চারন্র ও ভূমিকার কোন পারবত'ন হয় না, যথা 
ভাবা ও ীবজ্ঞান। সুতরাং সেইসব ক্ষেত্রে শ্রেণী-্বন্দ্ধের প্রাতফলন খোঁজার 
চেস্টা অ-বৈজ্ঞ।নক এবং হাস্যকর হয়ে পড়ে। 

সেই সময়ে সোভিয়েত ইউ'নঅনে কোন কোন ভাযাতত্বাবদ- ভাষার শ্রেণী- 
চাঁরত্র অর্থাৎ শ্রেণভেদে ভাষাভেদের তত্ব উপাস্থত করোছলেন। তাঁদের কঠোর 


শে স আপস পপ পাস এস 


» মাক'স-এঙ্গেলস, অন রালাজয়ন। 
ই এঙ্গেলস, পেজ্যাষ্ট ওআর ইন জার্মানী । 


এীতহাসিকবিচারে মাকর্সীয় দৃণ্টিতঙ্গী ১৭ 


সমালোচনা করে স্তাঁলন লেখেন যে ভাষার সঙ্গে সৌধের মৌলিক প্রভেদ 
রয়েছে। ভাষা কোন বিশেষ সমাজের পুরাতন বা নতুন 'ভাত্তর সৃন্টি নয়। 
ভাষা হল সমাজের হীতিহাসের সমগ্র ধারার এবং বহু শতাব্দীর 'ভাত্বগ্ালর 
সৃষ্টি । তাকে কোন একাঁট বিশেষ শ্রেণী সৃষ্টি করোনি, সান্ট করেছে সমাজের 
সমস্ত শ্রেণী মিলে, বহু পুরুষ ধরে । তার উদ্ভব হয়েছে সমগ্র সমাজের, সমস্ত 
শ্রেণীর প্রয়োজন নিবহের তাগিদে এবং ভাষার সেই সামাজিক ভুমিকা হল 
সমাজের অন্তভন্ত সমপ্ত মানুষের মধ্যে যোগস্ত্তর অথধি ভাব-বিনিময়ের মাধ্যম 
রূপে কাজ করা । সেইজন্যই ভাষা পুরাতন, মুমূষ্: সমাজ-ব্যবন্থা এবং নতুন, 
উদ্ণীয়মান ব্যবস্থা, পুরাতন ও নতুন 'ভীত্ত, শোষক ও শোষিত উভয়েরই প্রয়োজন 
সমানভাবে পূরণ করে । ভাষা যাঁদ তার এই সাধারণ চারন্র ও ভামকা হারয়ে 
ফেলে তবে ভাষা হিসাবে তার বলাপ্ত আনবার্ধ । 

উত্ত প্রব্ধাবলীতে স্তাঁলন বলেন ষে, ভাষা ও তার অনুরূপ কয়েকটি 
সামাঁজক প্রপণ্ের ক্ষেত্রে এক গুণগত ন্তর থেকে অন্য গুণগত স্তরে উত্তরণ 
[বিস্ফোরণের মাধ্যমে অর্থাৎ পুরাতনকে ধংস করে নতুনের সস্টি-মাধ্যমে হয় না, 
হয় ধীরে ধীরে । প্রাকীতিক-ীবজ্ঞান সন্বন্ধেও এই কথা প্রযোজ্য । সমাজ- 
বজ্ঞান ও প্রাকৃঁতিক-ীবজ্ঞানের মধ্যে প্রভেদ আছে। সমাজ-াবজ্ঞান সৌধের 
অঙ্গ । 'ভাত্ত ও সৌধের পাঁরবর্তনে সমাজ-বিজ্ঞানের চারত্রে রূপান্তর ঘটে। 
কিন্তু প্রকীতর নিয়ম সম্বন্ধে ক্রমবর্ধমান জ্ঞানসমান্ট, মানুষের চেতনাময় 
প্রাকীতিক-নয়মের প্রাতফলন ইত্যাদি পুরাতন ও নতুন সমাজের প্রয়োজন সমান- 
ভাবে নিবাহ করে- পনরাতন সমাজের ভত্তি ও সৌধ ধংস হওয়ার সঙ্গে এগুলি 
অকেজো হয়ে পড়ে না। 

আলোচনা শেষ করার আগে আর একটি দিকের প্রাত দৃষ্টি আকর্ষণ করা 
প্রয়োজন । মানব-চন্তা-বকাশের ইতিহাসের অতাঁত অধ্যায়গুলি সম্বন্ধে 
মার্কসবাদের প্রতিগ্ঠাতারা উন্নাসক মনোভাব পোষণ করতেন না। তাঁরা এ 
প্রীক্লয়াকে এীতহাসিকভাবে অধ্যয়নের প্রয়োজনের উপর বিশেষ জোর দিতেন ॥ 
লোনন বলেছেন যে, মানুষের চেতনায় প্রকৃতির নিয়ম তথা বাস্তবসত্তার প্রাত- 
ফলনের ব্যাপারটিকে দেখতে হবে বিকাশের একটি সুদীর্ঘ প্রাকয়া রূপে ॥ 
বজ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রের মত জ্ঞানের তত্ব সম্বন্ধে চিন্তা করতে হবে দ্বন্দ” 
মৃলকভাবে, অর্থাৎ আমাদের জ্ঞান অপাঁরবর্তনীয় এবং স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে উদ্ভূত 
হয়েছে এর্প ধারণার বদলে তার বিকাশের প্রাক্রয়াটকে অধ্যয়ন করতে হবে, 
দেখতে হবে যে, অসম্পূর্ণ এবং আংাঁশকভাবে সাঁঠক জ্ঞান ভাবে ব্লমশ আধক- 
তর পূর্ণ ও সাঁঠকতর জ্ঞানের আভমনখে অগ্রসর হয়েছে ।১ 


৯, লেনিন, মোটারয়যালজম আ্যান্ড এঁম্পারওকিটিসিজম। 
মা-দ-সা স-২ 


১৮ মাকসায় দৃষ্টিতে সাহত্য ও সংস্ফকাত 


এ প্রক্রিয়ায় অনেক সময় বস্তুসত্তা প্রাতাবাম্বত হয়েছে উলটোভাবে এবং 
কখনও বা বকৃতভাবে । মানুষের জ্ঞান এগিয়ে চলেছে আপোক্ষক সত্য এবং 
আপোক্ষক ভুলের পরম্পরার মাধ্যমে । মানুষের চেতনায় বস্তুসত্তা কিভাবে 
ধবিমর্তকরণের প্রাক্রয়ার মাধ্যমে উলটোভাবে প্রাতবিশ্বিত হয়ে ভাববাদ? 
দর্শনের 'অন্তরসত্তা” ভাবসত্তা, শবন্বচেতনা” প্রভৃতি ধারণার জম্ম দিয়েছে 
সে-বিষয়ে মার্কস-এঙ্গেলস বিশদভাবে আলোচনা করেছেন ধমায় ধ্যানধারণার 
উৎপাত্ত ও 'বকাশের প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে । উপাঁরউত্ত ভ্রান্ত ধারণা ও 
তত্বগ্ঁলর বিরদ্ধে সংগ্রাম হল মূলত সেগুলির সামাজক 'ভীত্ত অর্থাৎ শ্রেণী 
ভেদ এবং কাঁয়ক ও মানাঁসক শ্রমের বিচ্ছেদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম । হাতহাসের 
বন্তুবাদী ব্যাখ্যা তার আদর্শগত হাতিয়ার। কিন্তু এ সংগ্রাম যে নিছক নেতি- 
বাচক নয় সে-কথা পাঁরদ্কারভাবে বোঝা যায় । 

মার্কস বলেছেন ঃ হীতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যার করণীয় হল প্রত্যেক 
সমাজের প্রকৃত উৎপাদন-পদ্ধাতর ভিত্তিতে গড়ে-ওঠা সামাজক-সম্বন্ধ সমাম্টর, 
সমাজ-জীবনের 'বাঁভল্ন 'দিক, রাম্ট্রগত কার্যকলাপ ইত্যাঁদর বিশ্লেষণ এবং 
চেতনার সমস্ত রূপ, ধর্ম, দর্শন, নাীতিশাম্ন্ ইত্যাঁদ তত্বগত গসদ্ধান্তগ্লকে 
সমাজের সাহায্যে ব্যাখ্যা তথা তাদের উদ্ভবের প্রক্রিয়া নির্ণয় করা । এইভাবেই 
সমাজবিকাশের প্রবাহ এবং তার 'বাভল্ন দিকের পারপারক ক্রিয়া-প্রাতিক্রিয়ার 
চিন্রট সামাগ্রকরূপে পারস্ফুট হয়ে ওঠে ।১ 


৯. কাল" মাক'স, জামান ইডিওলাজ। 


॥ ২ ॥ 
আর্কসণয় দিতে লাহিত্য ও শিল্ের কয়েকটি সম্যা 


জীবন ও জ্ঞানের অন্যান্য সমস্ত ক্ষেত্রের মত সাহত্য এবং শজঞ্পের ক্ষেত্রেও 
মার্কসীয় তত্ব এঁগয়ে চলে প্রয়োগ তথা আভজ্ঞতার মাধ্যমে । তত্বকরে 
প্রয়োগের 'দিগন্ত-নরেশি, আবার প্রয়োগের আভজ্ঞতার বিশ্লেষণ তত্বকে সমন 
করে, আলোকসম্পাত করে তার নতুন নতুন দিকের উপর । মার্কসীয় দর্শন 
বলে যে, মানুষের জ্ঞান আপোক্ষিক সত্য এবং আপোঁক্ষক ভুলের পরম্পরার মধ্য 
'দয়ে পরম সত্যের দিকে অগ্রসর হয় ॥ সংতরাং প্রাত পদক্ষেপে আঁজত জ্ঞানের 
আপোঁক্ষকতা সম্বন্ধে সচেতন থাকতে হয় ॥। আঁভজ্ঞতার কম্টিপাথরে যাচাই 
করে দেখা প্রয়োজন হয় যে, তার কোন্‌ অংশটুকু সঠিক এবং কোন অংশটুকু 
ভুল ; যেটুকু সাঁঠক বলে প্রমাণত হয় তার কতট,কু তৎসামায়ক আর কতটুকু 
তৎসামায়কতার গণ্ডীকে আতিক্রম করে ভাবষ্যতের পাথেয় হিসাবে গ্রহণের 
উপযোগী । এইজন্াযই বলা হয় যে, মাকর্সবাদ কতকগ্াল প্রাণহীন মন্ঘের 
সমণ্ট নয়। তাকোন আগঞ্তবাক্যে বিবাস করে না বা কোন মহান নেতার কোন 
বস্তব্যকে পারবেশ-বাচ্ছিন্ন ভাবে ও আক্ষারক অর্থে চিরকালের জন্য প্রযোজ্য 
বলে মনে করে না। মাকর্সীয় বিশ্ব-দাম্টভঙ্গীতে এমন কোন দেবতুল্য ব্যন্তির 
ল্ছান নেই যান কোনরকম ভুলের অতাঁত বা যাঁর রচনাবলীকে সমস্ত জ্ঞানের 
শেষ কথা বলে 'নীর্বচারে অন্ধ ভাঁন্তর সঙ্গে গ্রহণ করা যেতে পারে । যাঁরা 
মাক্সীয় দাঁষ্ট-ভঙ্গীর প্রাতিষ্ঠাতা এবং 'দক-নরশেক সেই মার্কস-এঙ্গেলস- 
লোনন সব সময়েই মাক্সীয় সত্রগ্ীলিকে যাম্ব্িকভাবে প্রয়োগের বিরুদ্ধে 
হাশীশয়ারী দিয়ে গেছেন । তাঁরা সমালোচনা ও আত্ম-সমালোচনা বা মূল্যায়নকে 
সৃজনশীল মার্কসবাদের একটি অপাঁরহার্য অঙ্গরূপে দেশ করেছেন । সাহিত্য 
ও শিল্প বা এককথায় নন্দনতত্বের ক্ষেত্রেও এই নীতি সমভাবে প্রযোজ্য ৷ 

কিন্তু পাঁথবীর 'বাভন্ন দেশের মাকসবাদী আন্দোলনে এমন একটা সময় 
এসেছে এ সমালোচনা ও আত্ম-সমালোচনার কাজাট হয় সম্পূর্ণভাবে উপোঁক্ষত 
হয়েছে, নতুবা তার অপব্যবহার করা হয়েছে! ফলে দেখা 1দয়েছে নানা ধরণের 
ধবকাতি, রাজনোৌতক পাঁরভাষায় যাকে বলা হয়ে থাকে 'বচ্যাত। কখনও মাক্সীয় 
মতবাদের বিস্লবী শিক্ষার প্রাত ওঁদাসীন্য প্রদর্শন করা হয়েছে, নতুন 


২০ মাকসীয় দৃষ্টিতে সাঁহত্য ও সংস্কীতি 


পারাক্থাততে পুনার্বচারের নামে পরীক্ষিত সত্রগ্ীলকে “সংশোধন” অর্থাৎ তার 
বৈপ্লাবক তাণ্পর্যকে ক্ষুপ্ন করার চেষ্টা হয়েছে । আবার কখনও আত্মপ্রকাশ 
করেছে এক অত্যুগ্র অন্ধ অসাঁহফণু সতকীর্ণতা ঘা তত্বের গবশদ্ধতা রক্ষার নামে 
তাকে অনড় অচল শাদ্্রবাক্যে পর্যবাঁসত করতে চেয়েছে । প্রথম বচ্যাতির 
প্রভাবে অনেক অ-মাকর্সীয় “বজাতীয়” ধ্যানধারণা মাকসবাদীদের চিন্তার 
অনুপ্রবেশ করে। দ্বিতীয় 'িচ্যাতর ফলে দেখা দেয় সমত্রগুলকে চ্ছাল 
যাঁন্পকভাবে প্রয়োগের প্রচেষ্টা, সৃজনশীলতার বদলে নৈরাজ্যবাদীসৃলভ 
নোতিবাচক ধৰংসাত্মক মনোভাব । 

যারা মাকসবাদ-বরোধী তারা এই ধরণের ঘটনা পুনঃপনঃ ঘটতে দেখে 
উল্লাসত হয় ৷ তারা বলার চেস্টা করে যে, এটাই স্বাভাবিক । যাঁরা মাকসবাদের 
প্রাত শ্রদ্ধাশীল অথচ তার সঙ্গে সামাগ্রক পাঁরাচাতর অভাবে ঘাঁদের প্রত্যয় 
দুর্বল, তাঁরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন। এই অবস্থার প্রাতকারের দায়িত্ব মাকস- 
বাদীদেরই এবং উপায়ও রয়েছে তাঁদের হাতে । সে উপায় হল সামাগ্রক- 
এীতহাঁসক দৃণ্টিতে সুস্ছ ও য্যান্তাঁনঘ্ত ভাবে আলোচনা । বিতকর্ণ হওয়া 
গবাভাঁবক, এমন ক প্রয়োজনও বটে । কেন-না, সুচ্ছ বিতকের মাধ্যমে জীবনের 
বহুমুখী ও জল প্রবাহের উপর নানাদিক থেকে আলোকপাত করা হয়ে থাকে। 
আন্তজিতিক কাঁমউীনন্ট আন্দোলনের মধ্যে তীব্র মতদ্বন্দৰ যেমন একটা অসন্থ্ 
অসংযমী বিতকের রূপ নিয়েছে ও 'বাঁভন্ন দেশের মাকসবাদীদের মধ্যে তার 
প্রতিফলন হয়েছে, বর্তমানে তার পাশাপাঁশ অনেক দেশে একটা সমচ্ছ যাান্তীনম্ত 
আলোচনার প্রয়াসও দেখা যায়। নন্দনতত্ব সম্বন্ধে আলোচনাকেও নতুনভাবে 
তার অঙ্গভূত করা হচ্ছে। 

আমাদের দেশে মাকসীয় নন্দনতত্ব সম্বন্ধে একটা সুষ্ঠু ও যৌথ আলোচনার 
প্রয়োজন খুব বেশি হয়ে পড়েছে কয়েকটি কারণে । প্রথমত, এদেশে :৩০ 
দশকের শেষের এবং +৪০ দশকের গোড়ার দিকে মাকসবাদদের মধ্যে যৌথ 
আলোচনা ও অধ্যয়নের ষে-আভিনন্দনযোগ্য প্রচেষ্টার সূত্রপাত হয়োছল তা 
বেশদূর অগ্রসর হতে পারোন । ভারতের কাঁমউীনস্ট-পার্টতে ১৯১৪৮-৫০এর 
সংকীর্ণতাবাদী ব্যাধির প্রকোপে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যে ?বপর্যয় দেখা দেয় 
পরব্তীষুগ্ে তাকে কাটিয়ে ওঠার জন্য কোন সথ্ঘবদ্ধ প্রয়াস হয় নি। ফলে 
মাকসবাদী সাহাত্যকদের মধ্যে যে-সব প্রশ্ন, বিতক্ 'বিভাদ্তি দেখা দিয়েছিল 
সেগীলর কোন সর্বসম্মত বা বহু মতের দ্বারা স্বণকৃত সংগঠিত উত্তর দেওয়ার 
কাজাঁট উপোক্ষিত হয়ে আছে। এই নৈরাজ্যের সুযোগে মার্কসবাদী লেখকদের 
মধ্যে অনেক অ-মাকসবাদী বা পবজাতীয়* ধ্যানধারণার অনংপ্রবেশ ঘটেছে । তার 
প্রাতক্রিয়া 'হসাবে আজ আবার এক অংশের মধ্যে ১৯৪৮-এর যূগে বা তারও 
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পিছনে ফিরে যেয়ে মাকসীয় সত্রগুীলর সঞ্কীর্ণতাবাদণ যাশ্লিক ব্যাখ্যার চেষ্টা 
হচ্ছে। দ্বিতীয়ত, আমাদের দেশে কাঁমউনিস্ট আন্দোলনের বাইরেও এমন 
কয়েকটি দল ও কিছুসংখ্যক ব্যাস্ত আছেন যাঁরা মার্কসবাদে বি*বাসী এবং তাকে 
কর্মের নিদেশক রূপে গ্রহণ করেছেন। কাঁমিউনিস্ট আন্দোলনের বাইরে 
রয়েছেন বলেই এ*দের অপাঙ্যন্তেয় করে রাখার কোন হাযান্ত বা আঁধকার নেই । 
সুতরাং এ*দের সঙ্গে আলোচনা ও চিন্তাশবাঁনময়ের পাঁরবেশ গড়ে তোলার 
প্রয়োজন আছে । তৃতীয়ত, বর্তমানে এদেশের বাষ্ধজীবীদের অনেকেই 
অনুভব করেছেন যে, শিক্ষা ও সংস্কাতির ক্ষেত্রে মার্কন সাম্রাজ্যবাদী অন:প্রবেশ 
জাতীয় জীবনের পক্ষে অত্যন্ত অশুভ সন্ভাবনা সৃণ্ট করেছে। অবক্ষয়ী 
সামন্তযুগীয় ও পুশীজবাদী ভাবধারার বিরুদ্ধে আদর্শগত সংগ্রামের সাধারণ 
কর্তব্যাট এক বিশেষ জরুরী রূপ 'নয়ে আমাদের সামনে উপাস্ছত হয়েছে। 
বাঁচ্ছন্নভাবে হয়ত অনেকে সংগ্রাম করে চলেছেন কিম্তু 'মাঁলত প্রচেষ্টার শান্ত 
যে অনেক বোঁশ তা বলার দরকার করে না। এই মিলিত সংগ্রামে অগ্রণী ভাঁমকা 
নিতে হবে মাকসবাদীদেরই । কেন-না, প্রথমত তাঁদের হাতে রয়েছে পরীক্ষিত 
দিক-নদেশক যন্ত্র, দ্বিতীয়ত প্রাতাক্য়াশীল সংস্কীতর আক্রমণ প্রধানত 
তাদের বিরুদ্ধেই পারচালিত। 

মার্কস-এঙ্গেলস-লোনন এবং ম্যাক্সম গোর্ক ও আনাতোলি লঃনাচারস্কীর 
রচনাবলাতে প্রকাশিত মতামতকে সামীগ্রকভাবে অধ্যয়ন করলে মার্কসীয় নন্দন- 
তত্বের কয়েকটি মলসূন্রের সন্ধান পাওয়া ঘায়। আরো অনেকে অবশ্য এই 
[বিষয়ে আলোচনা করেছেন তবে যাঁদের মতামত প্রামাণ্য বলে স্বীকৃত তাঁদের 
কথাই উল্লেখ করা হল।* এ সমত্রগ্াল হ'ল ঃ 

(১) শিজ্পসন্টির (শিল্প কথাটকে এখন তার ব্যাপকতর অর্থে ব্যবহার 
করা হচ্ছে) উৎস িজ্পনর 'নছক ব্যান্তগত খেয়ালখুশী বা কোন রহস্ময় 
প্রেরণা নয় । বাস্তবজগত তথা সামাজিক পারবেশ শিজ্প-মানসে যে-ভাবে 
প্রাতফলিত হয় তাকেই তান নিজের জ্ঞাত বা অজ্ঞতসারে শিল্পের মাধ্যমে 
প্রকাশ করেন । 

(২) কোন শিষ্পীই তাঁর সামাজক এবং নিজস্ব শ্রেণশ-পাঁরবেশের দ্বারা 
প্রভাবিত না হয়ে পারেন না। 

(৩) সমাজে পুরাতন ও নতুনের, প্রাতীক্য়া ও প্রগাঁতর শস্তর দ্বন্দেৰ 
কোন শিজ্প?ই একেবারে নিরপেক্ষ থাকতে পারেন না। 


« প্রবন্ধের আয়তনবৃক্ধির ভরে মাকসীয় নশ্দনতত্বের অপর দুটি মূল প্রন অর্থাৎ 
সমাজতান্মিক বাস্তবতা এবং সাংস্কীতিক উত্তরাধিকারের প্রাত মনোভাব, এই আলোচনার 
ধাইরে রাখতে হচ্ছে । সেজন্য পাঠকদের কাছে ক্ষমা চেয়ে বাখাছ। 
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এক কথায়, লুনাচারস্কীর ভাষায় বলা যেতে পারে যে, মাক্সীয় নন্দনতত্বের 
চচরি সমাজতাত্বক 'বিশ্লেষণই প্রধান উপাদান। 

এ সত্রগুলর প্রয়োগের সঙ্গে জাঁড়ত আরো অনেক বিশেষ বিশেষ প্রশ্ন 
আছে সেগ্াল 'নয়েও প্‌বোন্তেরা যথেষ্ট আলোচনা করেছেন । তবু সংক্ষেপে 
কিছুটা আলোচনা করা অপ্রাসাঙ্গক হবে না। 

যাঁরা মাকসীয় দর্শন তথা নন্দনতত্বের সঙ্গে পাঁরাচত নন তাঁদের পক্ষ থেকে 
সাধারণত কয়েকটি আপাতত তোলা হয়ে থাকে । তাঁরা বলেন যে, শি্প- 
সৃষ্টিতে মন, ভাব এবং রসেরই প্রাধান্য অথচ বচ্তুবাদণ মার্ক সীয়-তত্বে এগুলির 
চ্থান কোথায় 2 কিন্তু যাঁরা মার সবাদের সঙ্গে কিছমান্র পারচিত তারা জানেন 
যে, এ আপাত্বগুলি নিতান্তই অসার । কেন-না, মাক্কসবাদ কখনও মানব-মনের 
বিরাট সৃজনশীল ভাঁমকা এবং তার বহুমুখাঁ আভিব্যান্তকে অস্বীকার করে না। 
মার্কসবাদ যা করে তা হ'ল মন ও বস্তুসত্তার যথাযথ সম্বন্ধ দেশ, আর এ 
দুয়ের পারস্পারক ব্রিয়া-প্রাতব্রিয়ার ?বষয়াটকে সাঠিক পাঁরপ্রোক্ষিতে উপস্থাপন । 
তার মতে মানুষের মদ্তিদ্ক ও মনন-প্রার্ষিয়া হল বস্তুর দ্বন্দবমূলক বিকাশ 
ও প্রবাহের শ্রেষ্ঠ ফল। তার উদ্ভবের পর থেকে “মান;ষের প্রচেষ্টা ও আশা- 
আকাক্ক্ষা) (10010121) 91011511055 810 %/1]1 ) ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ সৃজন- 
শীল ভূমিকা পূরণ করে । অসাম বৌচন্র্যপূর্ণ বি*ব ও জীবনপ্রবাহ মানুষের 
মনে প্রাতফাঁলত হয়ে ভাব, রস ও কজ্পনার জন্ম দেয় । কল্পনার উৎপাত্ত 
হয় চূড়ান্ত বিশ্লেষণে জঁবন-সংগ্রামের প্রয়োজনের তাগিদে কিন্তু কল্পনা তার 
পাঁরবেশের গন্ডী ছাঁড়য়ে অনেক দূর অগ্রসর হয়। গ্রীক রূপকথার চরিত্র 
ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মার্কস বলেছেন যে, উৎপাঁদকা-শান্ত যখন অনেক পেছনে পড়োছিল 
'তখন প্রকাীতির উপরে জয়লাভের আকাঙ্ক্ষা থেকে মানুষ এসব কল্পনার আশ্রয় 
নয়েছিল (4 ০116005 ০£ 190116108] 100100709 )। ম্যাঁক্সম গোকও 
লোককথার চারন্র বিশ্লেষণে অনুপর্প ব)াখ্যা করেছেন (1015101551800] 
01 17615911911-নামক প্রবন্ধে )। 

মানুষের মনে বাস্তবের প্রাতফলন যে আয়নায় বা ক্যামেরায় প্রাতাবদ্বের 
মত ব্যাপার নয় সে সন্বন্ধেও মাকসবাদের মুখ্য প্রবক্কারা বহু আলোচনা 
করেছেন। মাকসীয় জ্ঞানতত্বের আলোচনা প্রসঙ্গে মাও-সে-তুং 4017 19০6০৪, 
নামক প্রবন্ধে এই বিষয়ে আরো বিশদ ব্যাখ্যা করেন॥ মাক্স এক জায়গায় 
বলেছেন যে, শিষ্প হ'ল বস্তুসত্তাকে সৃম্টমূলক ভাবে জানার প্রাক্রয়া (41 
19 1176 016861৬5 00917161010, 01 1691119 ), 

উপরোষ্ত্র সূত্রকে যান্বিকভাবে প্রয়োগের বিরুদ্ধে, বিশেষত ভাবাদশের 
ক্ষেতে অর্থনীতির সরাসার প্রাতফলন খোঁজার চেষ্টার ধিরদ্ধে এঙ্গেলস কয়েকটি 
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চিঠিতে এবং লেনিন তাঁর ৮111950111081 [ব০০-৮০০1-এ যথেষ্ট হুশশয়ার 
দয়েছেন ! ম্যাক্সিম গোকাঁ থেকে শুরু করে যে-সব মাকসবাদী-শজ্পীর সৃষ্ট 
পৃঁথবীর শ্রেম্ঠতম 'শম্পকাতর অন্যতম বলে স্বকীতি লাভ করেছে তাঁরা 
যান্লিকতার উধের্ব উঠতে পেরেছেন এবং শিল্পের ক্ষেত্রে তত্বের সফল প্রয়োগের 
দণ্টান্ত চ্থাপন করেছেন । 

তবু একথা স্বীকার করতেই হয় যে, সাধারণভাবে মার্কসবাদী 'শপী- 
সাঁহত্যিকদের মধ্যে মন, হৃদয়বৃত্তি, রস, কল্পনা ইত্যাঁদ সম্বন্ধে যেন একটা 
কুণ্ঠা, এমনি বরূপ মনোভাব, দেখা যায় । অনেকাঁদন আগে বারবুশের সঙ্গে 
বিতকের সময় রোমা রোঁলা মন্তব্য করোছিলেন যে, মনো-জগতের উল্লেখ করা 
মান্ুই মার্কসবাদীরা যেন তার মধ্যে বুজোঁআ ধারণা ও ব্যান্তগত স্বার্থপরতার 
গন্ধ আঁবন্কার করেন। দ্বিতীয়ত, ব্যান্ত-মানসের ক্রিয়া-প্রাতীক্রয়া, সংঘাত 
ইত্যাদ ও শিজ্পে তার রূপায়ণের বিষয় 'নিয়ে এ-যাবৎ মাকসবাদীদের মধ্যে বশদ 
আলোচনা ও অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা হয় নি। হয়তো বুজে ব্যান্তি-স্বাতণ্ত্যবাদ 
এবং “শজ্পের জন্য শি₹”"-তত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রামে মানুষকে সামাজিক জীব 
বলে প্রাতপন্ন করার প্রাত প্রথম দিকে স্বভাবতই বেশী মনোযোগ দিতে হয়েছে। 
কিন্তু প্রাতফলন-তন্বকে যাম্বিক এবং একপেশে ভাবে উপাস্ছিত করায় অনেক 
বিকাঁতি ঘটেছে । পাভলভীয় মনম্তত্ব সম্বন্ধে আমার কোন জ্ঞানই নেই। 
কিন্তু যাঁরা এাঁবষয়ে বশেষজ্ঞ তাঁদের কাছে শুনে একটা কথা মনে হয়েছে । 
পাভলভয় মনন্তত্ব সামাজিক-পটভূমিতে ব্যান্ত-মানসের ক্রিয়া-প্রাতিক্রিয়া এবং 
সাহিত্যে-শজ্পে তার প্রাতফলনের প্রক্রিয়া অধ্যয়নের পক্ষে এক নতুন দিগন্ত 
[নদেশ করেছে । তাছাড়া বালজাক সম্বন্ধে এঙ্গেলসের এবং তলম্ভয় সম্বম্ধে 
'লোননের বিশ্লেষণ ও সাহিত্যের উপাদান সম্বন্ধে গোকাঁ-লুনাচারস্কির বন্তব্য, 
সুষ্ঠ আলোচনার পক্ষে দ্‌ঢ় ভাত্ব রচনা করে রেখেছে । মোটকথা, শিল্পে 
রসসৃন্টি বা িঙ্পকে রসোত্ীর্ণ করার সম্বন্ধে মার্কসবাদীরা কোন বিরূপ বা 
উপেক্ষার মনোভাব পোষণ করেন না। রবীন্দ্রনাথ যখন সাহিত্যের তাৎপর্য 
সম্বন্ধে বলেন, “বাঁহরের জগৎ আমাদের মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আর একটা 
জগৎ হইয়া উঠতেছে। তাহাতে যে কেবল বাহরের জগতের রঙ আকৃতি ধ্যান 
প্রভূতি আছে তাহা নহে; তাহার সঙ্গে আমাদের ভালো-লাগা মন্দ-লাগা, 
আমাদের ভয়-বস্ময়, আমাদের সুখ-দুঃখ জাঁড়ত--তাহা আমাদের হৃদয়বাত্তর 
ধবাচন্র রসে নানাভাবে আভাসত হইয়া উঠিতেছে। 

এই হাদয়বাত্তর রসে জারিয়া তুলিয়া আমরা বাহিরের জগংকে বিশেবরূপে 
আপনার কারয়া লই।, 

সে বন্তব্যের সঙ্গে মারকসীয় নন্দনতত্বের কোন মৌলিক বিরোধ নেই। 


২৪ মাকসীয় দষ্টিতে সাহিত্য ও সংস্কাতি 


বরং মাক্সীয় নন্দনতত্ব এঁ বস্তব্যকে তার সাঠক সামাজিক পটভামিতে 
উপচ্থাপন করে এবং তার সামনে পরিছ্কার পারপ্রেক্ষিত তুলে ধরে। 

দ্বিতঈয় অথাৎ শিজ্পত্র উপরে তাঁর সামাঁজক ও 'বশেষভাবে শ্রেণী- 
পরিবেশের প্রভাবের সত্রাটরও 'বাভন্ন সময়ে যাঁন্পকভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে । 
কোন শিজ্পীর শজ্পকীতর সমাজতাঁত্বক ?াবচারের অর্থ কখনই এই নয় যে 
জ্যামাতিক 'নয়মের মত সহজ সরলভাবে তাঁদের সামন্তযুগীয় বা বুজেআ বা 
পাতি-বুজেআশ্রেণর প্রতিনাধ বলে চিহ্নিত করতে হবে। এইরূপ চিহ্ত- 
করণের প্রয়াসের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জাঁড়ত থাকে এ-সব শিল্পীদের কাতি 
সম্বন্ধে নৈরাজ্যবাদীসূলভ বজনের মনোভাব । সেই মনোভাবই আরো একটু 
বোঁশ অগ্রসর হয়ে সাংকীতিক উত্তরাধকারকেই নস্যাৎ করে দিতে চায়। 
মাক্সবাদী আন্দোলনের প্রথম ব্‌গে, বিশেষত রুশাবপ্লবের অব্যবাহত পরে 
এ ধরণের মনোভাব প্রবল হয়ে উঠেছিল । লোনন সেই মনোভাবের সমালোচনা 
করে বলোছলেন যে, নতুন সমাজতান্ন্রিক সংস্কাতি কখনও স্বয়ম্ভূর মত শন্য 
থেকে আবিভূত হতে পারে না। মানবতার সাত জ্ঞানভাণ্ডারকে আয়ত্ত করে 
এবং তার পুনম্ল্যায়নের ভীত্ততেই' শ্রীমকশ্রেণ নতুন সংস্কীতি গড়ে তুলতে 
পারে । 

পুনম্মল্যায়নের কথাটির 'দ্বাবধ তাৎপর্য আছে । সাংস্কীতিক উত্তরাধ- 
কারকে যেমন 'নাবচারে গ্রহণ করা যায় না, তেমনি 'নার্ধচারে বর্জনের প্রশ্নও 
ওঠে না। বিশেষ শিল্পী ও তাঁর শিজ্পকাতি সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য । 
এই সঠিক নীতি থেকে বিচ্যুত হলে যে-সব বিকাতি দেখা দেয় এবং সাংস্কীতিক 
আন্দোলনে বিপর্যয় ঘটে তার পাঁরচয় পাওয়া গেছে আমাদের দেশে কমিউনিস্ট 
আন্দোলনে ১৯৪৮-৫০-এর সংকণর্ণতাবাদী 'িচ্যাতির যুগে । অত্যন্ত পারতাপের 
বষয় যে সম্প্রাত চীনে সাংস্কীতিক বিপ্লবের নামে যে-ধরণের কার্যকলাপ 
অনুষ্ঠত হচ্ছে তাকে মাক সবাদের 'নদারুণ 'বকীতি ছাড়া আর কছ- বলা চলে 
না। এই ধরণের মনোভাব ও আচরণকে লোনন “সাং্কীতিক নোতবাদ, 
(0815819] [ব101111572 ) বলে আভাহত করোছলেন। আরো আশ্চর্যের বিষয় 
এই' যে, সাংস্কৃতিক উত্তরাঁধকারের প্রশ্নে মাও-সে-তুং স্বয়ং অতাতে যে-সব সূত্র 
নদে'শ করছিলেন আজ তাঁরই নেতৃত্বে সেইসব কছকে লঙ্ঘন করা হচ্ছে। 

মাকসবাদের মৃখ্য প্রবন্তাদের মতামত পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, কোন 
ণশজ্পীর কাতর সামাজক শ্রেণীবচার আদৌ জ্যামাতক সপ্নের মত সহজ নয় । 
বলাবাহল্য যে, এখানে রাজনৈতিক 'নবন্ধ বা সস্পণ্টভাবে প্রচারমূলক রচনার 
কথা বলা হচ্ছে না । সকল শিজ্পসাঁন্টর 'বচারে শিল্পীর ব্যান্তগত জশীবন বা 
মতামতের প্রশ্ন বড় নয়। সেখানে বিচার করে দেখতে হয় যে, সমাজ-সত্য, 
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সামাঁজক সংঘাত ইত্যাঁদ কি-ভাবে তাঁর কীতিতে প্রাতফাঁলত হয়েছে । এঙ্গেলস 
একটি চিঠিতে বলেন যে, শল্প? তাঁর ভাবাদর্শ সম্বন্ধে কদাচিৎ সচেতন থাকেন। 
শুধু শিজ্পীদের বেলায়ই নয়, কোন শ্রেণীর ভাবাদর্শ গত প্রাতীনাধদের সম্বম্ধেও 
তিনি একথা বলেছেন। তাঁরা সচেতনভাবে কাজ করেন শীবশুদ্ধ চিন্তাবন্তু'র 
সন্বন্ধে। তাঁদের জীবনদাঁষ্ট মূলত সামাঁজক তথা শ্রেণী-পারবেশের "বারা 
প্রভাবিত হয় ঠিকই, তবে সে প্রভাব কাজ করে পরোক্ষভাবে । সাংস্কতিক 
এতহ্য, সামাজক রাঁতিনীতি, অপ্পন্ট সামাজিক প্রবণতা, ব্যান্তগত রুচি, 
নোৌতিক অনুসান্ধিংসা ইত্যাঁদ সামাঁজক-মনস্তাঁত্বক উপাদানের মালত প্রাতাবয়া 
শিলপন-মানসে গভীর আলোড়ন সৃঁণ্ট করে। অনেক শিল্পীর শজ্পকীতিতে 
তাঁর পারপার্কের সামাজিক সংঘাত এবং একাধক শ্রেণী-মানসের আঁভব্যান্ত দেখা 
যায়। শিল্পীর নিজের অন্তর্্বন্দৰ অর্থাৎ ভাবাদর্শ ও সষ্টির তাঁগদে 
অগ্রগমনের আগ্রহ, এই দুইয়ের মধ্যেকার দ্বন্দ শিল্ুপকর্ষে পাঁরদ্ফুট হয়ে ওঠে । 
অনুভাঁতির গভীরতা, দৃষ্টর ব্যাপকতা তাঁকে অনেক ক্ষেত্রে ঠনজ শ্রেণীর দচ্ট- 
ভঙ্গীর গণ্ডী আতন্রম করায় । বিশেষত মহৎ শিল্পীদের স্াম্টতে এই প্রার্য়ার 
সস্পন্ট স্বাক্ষর দেখা যায়। সামীগ্রক চার তথা মূল্যায়নের মাধ্যমেই তাঁর 
কৃতির ভূমিকা সঠিকভাবে বোঝা সম্ভব হয়। বালজাক সম্বন্ধে এঙ্গেলসের 
এবং তলস্তয় সন্বন্ধে লৌননের [বিশ্লেষণ থেকে আমরা এই শিক্ষাই লাভ কাঁর। 
আমাদের দেশে মাকসীয় নন্দনতত্বের আলোচনায় এঙ্গেলস ও লোননের ডাল্লাখত 
মতামত বহুবার উদ্ধৃত হয়েছে। তাই এখানে পুনরুল্লেখের বিশেষ প্রয়োজন 
নেই । 

তৃতীয় সূত্রাট অর্থাৎ শিল্পীর “নরপেক্ষতা” বা পক্ষ অবলম্বনের; প্রম্নাটই 
বোধ হয় সব চেয়ে বৌশ বিতকের জন্ম দিয়েছে, আর বর্তমানে মারসবাদীদের 
মধ্যে এই সূত্রের সাঠিক তাৎপর্য সম্বন্ধে বহু আলোচনা চলছে । লোনন 
উপরোন্ত সত্রটিকে একাঁট তঁক্ষুরূপ দেন ১৯০৫ সালের রুশ 'বিস্লবের যুগে, 
৯16 01581158000 200 0210 [109120519, নামক প্রবন্ধে । বিশ্লবের 
সময় যে-সব বুদ্ধিজীবী ণনরপেক্ষতা" এবং স্বাধীনতার বলির আড়ালে শাসক- 
শ্রেণীর কাছে আত্মসমর্পণ করেন তাঁদের সেই ভণ্ডামির বিরুদ্ধেই লোনিনের 
আক্লমণ মূলত পারচালিত হয়েছিল । 'তাঁন এ প্রবন্ধে বলেন যে, সমাজে বাস 
করে তার উধের্ব থাকা যায় না এবং তীব্র শ্রেণীঘ্বন্দেবরর পরিবেশে শিল্পকে 
ইচ্ছায় হোক আনচ্ছায় হোক এক পক্ষ বেছে নিতেই হয়। তাই তিনি 
শিজ্পের পার্টজান' বা দলীয়-চারত্রের কথা তুলে ধরে সমস্ত প্রগ্গাতশীল 
বাদ্ধজীবীকে শ্রমজীবী মানুষের মাস্ত-সংগ্রামে আত্মীনয়োগের জন্য আহবান 
জানান ৷ 


২৬ মাক্পীয় দৃষ্টিতে সাহিত্য ও সংস্কাত 


যাঁরা ণশজ্পের জন্য শি্প'তত্বে বি*বাসী এবং বাঁরা শিল্পীর স্বাধীনতার 
অজুহাতে সামাজিক দ্বন্দের সত্যকে এাঁড়য়ে চলতে চান তাঁরা যে লোননের উত্ত 
তত্বের বিরুদ্ধে ঘোর আপাঁত্ত তুলবেন তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। এদের 
আপাতত সম্বন্ধে আলোচনার এখানে বিশেষ প্রয়োজনও নেই। কেন-না 
ইতিহাসের আভন্ঞতায় বার বার দেখা গেছে যে, এ*রা তই ণনরপেক্ষ' থাকার 
চেষ্টা করুন না কেন, সামাজিক সংকট বা দ্বন্দ্বের তীরতা বৃদ্ধির সময়ে এদের 
আঁধকাংশই নিজের জানিতে বা অজানতে প্রাতীবগ্লবের শাবরে যেয়ে 
পেশহান ॥। কিন্তু যে-সব শিল্পী সামাজিক শ্রগাততে বিশ্বাস করেন, সত্য ও 
ন্যায়নিষ্তা যাঁদের শ্রমজীবী মানুষের মমন্তসংগ্রামের সপক্ষে এসে দাঁড়াতে অন্‌- 
প্রাণত করে, তাঁদের মনেও িজ্পের পার্টজান'চীরন্রের তত্ব সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন 
ও সংশয় আছে । এই সবরপ্র্ন ও সংশয় খুব বড় হয়ে ওঠে যখন মাকসবাদীরা 
সঙ্কীর্ণতাবাদা 'ঝছ্যুতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পার্টজান-শজ্পকে পার্টিশশল্প 
বা পার্টিনিয়ান্্ত শিল্প বলে চালাবার চেস্টা করেন। যাঁরা মার্কসবাদী নন 
তাঁদের মনে ত প্রশ্ন ছিলই । সোভিয়েত ইউনিয়নে ব্যান্তপূজার যুগের ক্ষাতিকর 
আঁভিন্ঞতা এবং চীনে তথাকাঁথত সাংস্কীতিক 1বপ্লবের নমুনা দেখে মারকসবাদীদের 
মনেও বহ: প্রম্নের উদয় হয়েছে । 

প্রশ্নগ্টীলকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায় । প্রথমত, পার্টজান হওয়ার 
অর্থ কি? শিল্পীকে ?ক বাধ্যতামূলকভাবে পার্ট-সদস্য হতে হবে অথবা 
পার্টর নিদেশ 'নারচারে মেনে চলতে হবেঃ দ্বিতীয়ত, শজ্পে পার্ট 
নিয়ন্ত্রণের অর্থ কি? পার্টর ফরমাইস অনযায়ী শিলপসৃন্ট করতে 
হবে 2 পার্টি-নিয়ন্রণের অর্থ যাঁদ আরো ব্যাপকভাবে ধরা যায় অথাৎ নিয়ন্ত্রণের 
বদলে নেতৃত্ব সংজ্ঞাঁটি ব্যবহার করা যায় তাহলেও প্রশ্ন থাকে । নেতৃত্ব অর্থে 
বোঝায় যে, পার্টর কাজ হবে িজ্পের ভাঁমকা ও পাঁরপ্রেক্ষিত নিদেশি এবং 
শিঙ্প ও শ্রেণী-সংগ্রামের সম্পকেরি সঙ্গে জাঁড়ত প্রদ্নগুলির উপর আলোকপাত 
করা। সেক্ষেত্রে কেউ-কেউ 'জজ্ঞাসা করেন যে, পার্টনেতৃত্ব যে সবসময় 
ঠিক নিদেশ দেবেন তারই বা নিশ্চয়তা কি? বি*ব-কাঁমডীনষ্ট আন্দোলনের 
ইতিহাসে দেখা গেছে যে, পার্ট-নেতৃত্ব অনেকসময় শুধু ভুলই নয়, মারাত্মক 
ভুল করে থাকেন। সুতরাং তার বিরুদ্ধে গ্যারান্টি কোথায় ? তাছাড়া আর 
একাঁট প্রশ্নও এর সঙ্গে জাঁড়ত। শজ্পসৃম্টির সামাজিক উৎস ও ভূমিকা 
স্বীকার করলেও সষ্টর কাজটি ত হয়ে থাকে ব্যান্তমানসের মাধ্যমে । সুতরাং 
শিজ্পীর কি কোন স্বাধীনতাই থাকবে না, বা থাকলে তার সীমানা কিভাবে 
ণনাদর্ট হবে ? 

কাঁমউীনষ্ট আন্দোলনের শৈশবে এইসব প্রশ্নে খুব যাঁন্রক এবং একপেশে 


মার্কসীয় দৃষ্টিতে সাহত্য ও শিজ্পের কয়েকটি সমস্যা ২৭ 


মনোভাব অবলম্বনের ঝেকি দেখা গিয়েছিল । তার মূলে, অন্যান্য কারণের 
মধ্যে ছিল সং্লম্ট বিষয়ে মারকসবাদের শিক্ষার সঙ্গে সম্যক পাঁরচয়ের অভাব । 
শৈশবের ভুলম্রান্ত কাটিয়ে ওঠার পর প্রায় সমস্ত দেশেই মাক সবাদশীরা এই 
বিষয়ে সংস্ছ, পাঁরণত, সামীগ্রক 'বচারধারার 'ভীত্তগ্ীল রচনা করেন। তার 
ফলে অ-মারক সবাদী প্রগাতিশীল শিল্পীদের সঙ্গে চিন্তা-বানময় ও সহযোগিতার 
ক্ষেত্র প্রশস্ত হয় । কিন্তু আবার যখন সতকীর্ণতাবাদশ 'বচ্যাতির ব্যাধ সংক্রামক 
হয়ে দেখা দিয়েছে তখন এসব ভ্রান্ত যাঁন্ত্রক ব্যাখ্যাই মাথা তুলেছে । লোননের 
একটি ডীন্তকে পটভাাম-বাচ্ছিন্ন ভাবে উদ্ধৃত করে সতকণর্ণতাবাদীরা বলার চেস্টা 
করেন যে, যারা আমাদের পক্ষে নয় তারা আমাদের শত্রু । বলাবাহুল্য যে 
এই মনোভাব শুধু যে শৈশবে ফিরে যাওয়ার 'াবকৃত ঝোঁককে প্রকাশ করে 
তাই নয়, তা নিতান্ত 'নর্কাদ্ধতারও পারচায়ক । কেন-না এ মনোভাবের 
যাস্ত-সঙ্গত পাঁরণাত হল, যাঁরাই পার্টর বাইরে আছেন বা কোন-না-কোন 
ব্যাপারে পাঁটর বন্তব্যের সঙ্গে একমত নন তাঁদের সবাইকে শবু-শাবরে ঠেলে 
দেওয়া । 

মার্কসবাদের মৃখ্য প্রবস্তারা কখনও এরুপ বিভ্রান্তির অবকাশ দেনান । ১৮৪৮ 
সালের পরবতর্শ-সময়ে মাক স-এঙ্গেলস যথাক্রমে হাইনে ও 'ফাঁলগ্রাথের সঙ্গে 
আলোচনা প্রসঙ্গে ০০০ 7২1)611501)০ 2:910108 পান্রকায় সমস্যাটির প্রাত দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেন ॥ তাঁরা বলেন, যে-শজ্পী সর্বহারা এবং সমাজতন্তের পক্ষ 
নয়েছেন তানই পার্টজান । ১৮৬০ সালে 'ফাঁলগ্রাথকে লেখা একাঁট চিঠিতে 
মন্তব্য করেন যে, যান 'নজেকে সাম্যবাদের সপক্ষে বলে ঘোষণা করেছেন 
তাঁকেই “দলীয়” লেখক বলা হবে । তানি কামউীনস্ট লীগের সভ্য না হয়েও 
“দলীয়” বলে স্বীকীতি পেতে পারেন । 

১৯০৫ সালে লৌনন যখন আবার এই প্রশ্নাট উত্থাপন করেন তখন তান 
প্রধানত ব্যান্তপ্বাতন্ধ্যবাদের আতশয্য এবং শশজ্পীর নিরপেক্ষতা, '“্বাধীনতা, 
ইত্যাঁদর অজুহাতে সংগ্রামী দায়ত্ব এাঁড়য়ে যাওয়ার প্রবণতাকে আক্রমণ করেন। 
সেই সময়ে রূশের সোস্যাল ডেমোক্লাটক আন্দোলনে ও 'বাঁভন্ন পন্র-পন্রিকায় 
এমন একটি মত আত্মপ্রকাশ করাঁছল যে, সমাজতম্ত্রবাদ এবং অবক্ষয়বাদ এই 
দুইয়ের ভিতর সামঞ্জস্য হওয়া সপ্ভব । এইরূপ ধারণার মুখোস খুলে দেওয়ার 
জন্য তার কঠোর সমালোচনায় লোনিন প্রবৃত্ত হন। লোনন ডাল্লাখত প্রবন্ধে 
“পাট”? কথাটি 1বাভন্ন অর্থে ব্যবহার করেছেন । তাঁর মূ প্রাতিপাদ্য ছিল যে, 
শিজ্পকে শ্রামকশ্রেণধর সাধারণ স্বার্থের অংশীদার হতে হবে, সমাজবাদী 
গণতন্মের আঁভযানে শ্রীমকশ্রেণীর সচেতন দিক-নিদেশক হতে হবে। সেই 
সঙ্গেই তান সাহত্য-শল্পের যাশম্তক বগ্গঁকরণের বিরুদ্ধে সাবধান-বাপা 


২৮ মাকসীয় দৃষ্টিতে সাহিত্য ও সংস্কীত 


উচ্চারণ করেন এবং বলেন যে, সাহত্যের ক্ষেত্রে সংখ্যা্গারম্ঠের অনুকূলে 
সংখ্যাঞ্পের মত 'বসজন দেওয়ার নীতি অচল । তিনি এ প্রবন্ধে স্পম্ট ভাষায় 
বলেন যে, সাহত্য-শজ্পের ক্ষেত্রে বাস্তি-প্রচেষ্টা'বা পছন্দ-অপছন্দকে সব্বাধক 
স্বাধীনতা দিতে হবে । স্বাধীন চিন্তা, কঞ্পনা, 'বিষয়-বস্তু নিবচিন বা তার 
প্রকাশভঙ্গীর স্বাধীনতা সন্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য ৷ 

লোৌনন সজনশীল রচনায় ভাবের প্রাধান্য অপারহাধ বলে মনে করতেন। 
[তান গোকর্র ভূল-্াটকে যেমন অনেক সময় সমালোচনা করেছেন তেমন 
তাঁর স্যান্টককে অবাধ সুযোগ দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন। তান বারবারই 
বলেছেন যে, গোকাঁরি ব্যান্তগত বাস্তবদঠষ্ট পার্টর পক্ষে অমূল্য সম্পদ । মোট 
কথা, তিনি চেয়েছিলেন যে, শিল্পীর ব্যান্তত্ব সমাজ-সচেতন সত্যের আলোকে 
উদ্ভাঁপত হোক এবং 'শল্প? শ্রমিকশ্রেণী তথা শ্রমজীবী মানুষের মক্ত-সংগ্রামে 
পার্টর কর্মকান্ডের সঙ্গে সহযোগিতা করুক ।* 

ভ্তালিন এক সময়ে 'শজ্পন-সাঁহাত্যিকদের “মানব-মনের হীঞ্জনীয়ার আখ্যা 
দিয়েছিলেন এবং শিল্পের ক্ষেত্রে পার্ট কর্তৃক হ7কুমজারী-পদ্ধাতর তঁব্র 
সমালোচনা করেছিলেন । সে বন্তব্য বিশ্বের প্রশাতশীল শজ্পী ও সাহাভ্যকদের 
সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রাত সহানৃভাঁতিশীল হতে সাহায্য করেছিল । ১৯৩৪ 
সালে সোভিয়েত লেখকদের প্রথম কংগ্রেসে ম্যাকসম গোকাঁ পার্টিনেতৃত্বের 
অর্থ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে নৌতক দিক থেকে নেতৃত্ব প্রাতষ্ঠার প্রয়োজনের কথা বলেন। 
তিনি লেখকদের প্রাতভার বহমুীখতার সঙ্গে-সঙ্গে যৌথ দাঁয়ত্বের কথা স্মরণ 
কারয়ে দেন এবং বলেন যে, সোঁভয়েট সাহিত্যকে সমাজতাম্ত্রক সং্কাঁতর 
শান্তশালী হাতিয়ার হিসাবে এঁক্যবদ্ধ ও যৌথসত্তারূপে সংগঠিত হতে হবে। 
সেই সঙ্গেই তান বলেন যে, ব্যন্তগত সৃজনশীলতাকে খর্ব করার প্রশ্ন ওঠে ন৷ 
বরং তাকে অবাধ বিকাশের সবেত্বিম সুযোগ দিতে হবে। 

এঁ দুই বন্তব্যের ভিতরে বস্তুত কোন মৌলিক বিরোধ নেই। মাকর্সীয় 
দর্শন ব্যন্তিত্বকে বা ব্যন্তির ভূমিকাকে অস্বীকার করে না, দুইয়ের ভিতর সঠিক 
সম্বন্ধ তথা সামঞ্জস্য স্থাপন করে। তবে অগ্রগাতর প্রত্যেক স্তরে এ তত্বগত 
নশীত প্রয়োগের নতুন-নতুন সামঞ্জস্য দেখা দেয় ৷ ব্যবহারক ক্ষেত্রে যৌথসত্তা 
ও শিল্পীর স্বাধীনতা, পার্ট-নেতৃত্ব এবং ব্যস্তগত সজনশীলতার মধ্যে সম্পর্ক 
পনার্বন্যাসের প্রয়োজন হয়ে পড়ে । ব্যান্ত-্বাধীনতার মত শিল্পীর স্বাধীনতা 
আপোঁক্ষক হতে বাধ্য তবে সমাজতাম্ক সমাজে শিঞ্ের অগ্রগাত ও পারণাঁতর 
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মাকসীয় দৃম্টিতে সাহত্য ও শিজ্পের কয়েকটি সমস্যা ২৯ 


সঙ্গে সঙ্গে সেই আপোঁক্ষক স্বাধীনতার সামা সম্প্রসারত হবে বলে আশা করা 
স্বাভাঁবক । অন্যাদকে পার্টনেতৃত্ব সাফল্যের সঙ্গে নিজস্ব ভামকা পূরণ 
করতে পারে পাঁরবর্তনশীল বন্তুষ্থীতির বিশ্লেষণ, তার মূল 'দিক-নির্ণয় ও 
শিল্পে রূপায়ণের নতুন-নতুন সমস্যার উপরে আলোকপাত করে। এজন্য 
পারস্পারক আলোচনা ও চিদ্তাশবাঁনময় প্রয়োজন । প্রয়োজন নতুনভাবে সমন্বয়- 
সাধন। 

সোভয়েত লেখকদের প্রথম কংগ্রেসে যোগদানের পর বামপন্থী জামনি 
লেখক এর্শণন্ত তোলেন (16775% 011৩.) বলোছলেন যে, বস্লবের অব্যবাহত 
পরে সোভিয়েত গভর্ণমেন্ট মানাসক স্বাধীনতার উপর যে-সব 'বাঁধানষেধ 
আরোপ করোছলেন তা ক্রমশ শাথিল করে নেওয়া হচ্ছে । এ কংগ্রেসে সরকারা 
প্রাতীনাধ ঘোষণা করেন যে, লেখকদের নিজের পছন্দমত লেখার স্বাধীনতা 
আছে তবে খারাপভাবে লেখার স্বাধীনতা নেই । তোলের আরো বলেন যে 
কংগ্রেসে কামউানিস্ট পাঁট্টর সভ্য নন এমন অনেক লেখক বিপুল অভ্যর্থনা 
লাভ করেন শুধু এই কারণে যে, তাঁরা মহৎ শিজ্পী। তিনি এই অভিমত প্রকাশ 
করেন যে, র্যীশয়ায় লেখকদের কাছে চাটুকারসুলভ দ্তুীতর জন্য দাবা করা হয় 
না, বরং আত্ম-সমালোচনা আভনান্দত হয় । 

সোভিয়েত ইউনিয়নে ব্যান্তপূজার ব্যাধি যখন প্রবল হয়ে ওঠে তখন শিল্প- 
সাহিত্য নিম্ফলতার চোরাগিতে পথ হারয়ে ফেলোছিল। ব্যান্তপ্‌জার 'বর:ু্ধে 
সংগ্রামের প্রথম যুগে আবার বপরাঁত প্রক্রিয়া দেখা যায়। তখন পার্টি 
নেতৃত্বকে অস্বীকার করার এবং মাকসীয় তত্বের মূলসূ্রগ্ীলকে পাঁরহাস করার 
ঝোঁক একদল তরুণ পাহাত্যিক ও শিল্পীর মধ্যে দানা বেধে ওঠে । সেই 
সুযোগে পাশ্চান্ত্যের অবক্ষয়ী শিল্পের প্রভাবও কন পাঁরমাণে অনুপ্রবেশ করে। 
আন্তজাতিক মতদ্বন্দেৰ যাঁরা সোভিয়েত-বরোধাপক্ষ তাঁরা উন্ত ঘটনার 

তাৎপর্যকে আতিরঞ্জত করে দেখেন। আসলে এঁ ঘটনার মূলে ছিল নতুন 
পারাস্থাততে নতুন ভাবে সমন্বয় সাধনের সমস্যা । 

১৯৬৫ সালে রূশীয় য্যস্তরাস্ট্রের লেখকদের "ঘ্বতীয় কংগ্রেসে এই সমস্যা 
নয়ে কিছুটা আলোচনা হয় । উত্ত যুস্তরাষ্ট্রের লেখক-সঞ্ঘের সভাপাঁত িওনদ 
সোবেলেভ তাঁর রিপোর্টে অনেকগুলি প্রশ্ন উত্থাপন করেন। তিনি বলেনযে 
লেখকদের নিজেদেরই একটি 05110 [11509001010 10910911761) গঠন করতে 
হবে। সাহত্যের দলীয়-চারন্র সম্বন্ধে লোননীয় তত্বের উল্লেখ করে তান 
বলেন যে, মতাদর্শের ক্ষেত্রে শাঁন্তপর্ণ সহ-অবস্থানের কথা প্রচার করা মানে 
মার্কস-লোননবাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা । তরুণ লেখকদের কতকগ্যাল 
বিচ্যুতি ও উন্নাসক মনোভাবের আঁভব্যান্তর কারণ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে তান বলেন 


৩০ মার্কসীয় দৃষ্টিতে সাহিত্য ও সংস্কীতি 


যে, জীবন থেকে 'বাচ্ছন্ন হয়ে বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের পর তরুণেরা ঘখন কর্ম- 
ক্ষেত্রে প্রবেশ করে তখন তারা দেখে যে, বাস্তবজীবন অনেক জটিল । অনেক 
সময় নিজের পায়ে দাঁড়য়ে অপ্রত্যাশিত বাধার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয় ৷ তখন 
সে বিদ্রোহ করে বা হতাশ হয়ে আভযোগ উতাপন করে। তারপর অবশ্য 
বাস্তবকে বুঝতে শেখার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহ শান্ত হয়ে আসে । এদের সামনে 
সমস্যার সমাধান তুলে ধরাই হ'ল সাঁহত্যের কাজ। কিন্তু একদল লেখক 
সমাধানশনদেশের বদলে এদের বিক্ষোভ ও বিদ্রোহের নোতিবাচক 'দিকাঁটকে 
প্রাধান্য দিয়ে থাকেন, অর্থৎ তরুণদের একটি ক্ষুদ্র অংশের নোতিক চাঁরনে, 
কতকগুলি বিশেষ কারণের যোগাযোগে যে কতকগুলি অবাঁঞ্ছত প্রভাবের যথা 
সংশয়বাদ, নেতৃত্বের প্রাতি আব্বাস, নৌতক মূল্যবোধ সম্বন্ধে তাচ্ছিল্যের 
মনোভাব, জীবনে লক্ষ্যের অভাব ইত্যাঁদর অন-্প্রবেশ হয়েছে তাকেই সাহত্যের 
উপজীব্য রূপে গ্রহণ করেন। এসব লেখকের কঠোর সমালোচনা করা হলেও 
রিপোর্টে আ*বাস দেওয়া হয় যে, সাহিত্যের লৌননীয় তত্বের কাঠামোর মধ্যে 
ব্যান্তগত সৃজনশীল উদ্যোগ, শৈজ্পিক উৎকর্ষ, শিঙ্প-রীতি ও সৃজনশীল 
প্রকাশভঙ্গীর বৈচিন্র্যকে বকাশের যথাসম্ভব সুযোগ দেওয়া হবে। 

ব্যান্তপূজার যুগে সোভিয়েত-সাহিত্য একধরণের একপেশোমর ব্যাধিতে 
ভুগ্গাছল। তার উপরে অনেক বিষয়ের আলোচনা সম্বন্ধে নানা  বাধানষেধ 
আরোপত হয়োছিল এবং বাস্তবসত্যকে সমগ্রভাবে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব ছিল 
না। ব্যান্তপূজার বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু হওয়ার পরে আবার আর এক ধরণের 
একপেশোম দেখা দেয়, যথা--সোভিয়েত সমাজের নোতবাচক 'দিকগুলিকে 
(যার চন্রণ আগে 'নাষদ্ধ ছিল ) আতরাঞ্জত করে দেখানো, নৈরাজ্যবাদীসৃলভ 
প্রবণতা ইত্যাঁদ। কিন্তু লেখকদের উত্ত সম্মেলনের আলোচনা থেকে মনে হয় 
যে উত্ত উভয় ধরণের একপেশোমি পাঁরহার করে সমগ্র সত্যের রূপায়ণকেই তাঁরা 
লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করেছেন । সব চেয়ে আশার কথা এই ষে, তাঁরা পরাক্ষা- 
ণনরাঁক্ষা, সমালোচনা-আত্মসমালোচনার মনোভাবের প্রত গুরুত্ব আরোপ 
করেছেন । 

চীনের কাঁমউনিষ্ট পার্ট ১৯৫৬ সালে সবিখ্যাত "শত পজ্প বিকাশের 
নীতি ঘোষণা করে। সাঁঠক ভাবে বলতে গেলে এঁ নীতির সারমর্ম ছিল 
শত পুষ্প 'বিকাঁশত হোক এবং 'বাভন্ন ধরনের চিন্তার মধ্যে প্রাতযোগিতা 
চলুক ।, 
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নামক প্রবন্ধে মাও-সে-তুং বলেন যে, শত পুষ্পের বিকাশ এবং শত চিন্তাধারার 
মধ্যে প্রাঘযোগিতার নশীতির উদ্দেশ্য হল গল্পের বিকাশ এবং বিজ্ঞানের 


মার্কসীয় দৃষ্টিতে সাহত্য ও শিঞ্পের কয়েকাট সমস্যা ৩১. 


অগ্রগাঁতকে উৎসাহদান । শিল্পে বাঁভন্ন রীতি অবাধে 'বকাশলাভ এবং বিজ্ঞানে 
বাভন্ন "চিদ্তা স্বাধীনভাবে প্রাতযোগতা করতে পারে। যাঁদ তার বদলে 
1বশেষ এক ধরণের রাত ও ধারাকে প্রশাসাঁনক ব্যবস্থার জোরে চাপিয়ে দেওয়া 
এবং অন্যগুলকে 'নাঁষ্ধ করা হয় তবে তা শিল্প ও "বিজ্ঞানের ক্ষেন্নে ক্ষাতকর। 
শিল্প ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কোন: মতট সাঠক আর কোনৃটি ভূল তা 
সংশ্লিষ্ট মহলে স্বাধীন আলোচনা এবং ব্যবহারক কাজের মাধ্যমে "স্থির হওয়া 
উঁচিত। সরাসার ভাবে তাচ্ছির করা যায় না। কোন জানস সাঁঠক কিংবা 
বোঠক তা নির্ণয় করার জনা একটা পরীক্ষা-নরীক্ষার সময় দরকার ! 
অতাঁতে দেখা গ্রেছে যে, নতুন এবং সঠিক মত গোড়ার দিকে জনগণের 
সংখ্যাগারষ্ঠ অংশের স্বীকীতলাভ করতে পারে নি, তাকে সংগ্রামের নানা 
মোড়ের মধ্য 'দয়ে অগ্রসর হতে হয়েছে । অনেক সাঁঠক এবং ভাল গজানসকে 
প্রথম প্রথম সুগন্ধ পুম্পের বদলে 'বিষান্ত উীদ্ভদ বলে গণা করা হয়েছে। 
সৌরজগত সম্বন্ধে কোপারানকাসের এবং ক্রমধিকাশ সম্বন্ধে ডারউইনের 
তত্বকে একসময়ে ভ্রান্ত বলে বর্জন করা হয়োছল। ফলে তাদের কাঁঠন বাধার 
1বরুদ্ধে লড়াই করে জয়লাভ করতে হয়েছে। 

খ প্রবদ্ধেই মাও-সে-তুং আরো বলেন যে, মতাদর্শগত সংগ্রাম ঠিক অন্যধরণের 
সংগ্রামের মত নয় । এই সংগ্রামে স্ছুল ও জবরদাস্ত-মূলক পব্ধাতর বদলে 
সাহু, যান্তানম্ঠ আলোচনার পদ্ধাত অনুসরণ করা দরকার । যারা 1নঃসান্দস্ধ 
ভাবে প্রতীবিগ্লবী তাদের বাকৃস্বাধীনতা হরণ করা প্রয়োজন হয়। কিন্তু 
জনসাধারণের মধ্যে যে-সব মতাদর্শ গত প্রশ্ন বা মানুষের অন্তর-জীবন-সংক্রাম্ত 
প্রন রয়েছে সেগ্াল চ্ছুল ও জবরদাস্তমূলক উপায়ে দমনের চেষ্টা শুধু 
নরথথকই নয়, ক্ষাতিকর । কেন-না ভান্ত ধারণার প্রকাশ 'নাষ্ধ করলেও তা 
যেমন ছিল তেমাঁনই রয়ে াবে। অন্যাদকে সঠিক ধারণাকে যাঁদ সংগ্রামের 
সুযোগ না ?দয়ে উ্ণ-ঘরে লালনপালন করা হয় তাহলে তার জীবনী শান্ত দুর্বল 
হয়ে পড়বে । তাই শুুধুমান্র আলোচনা, সমালোচনা ও যাস্তর সাহায্যে সাঠিক 
ধারণার 'বকাশ এবং ভান্ত ধারণার পরাজয় ঘটানো সম্ভব ।॥ বর্তমানে চীনে 
সাংস্কাতক বিপ্লবের নামে যে-ধরণের কারকলাপ অনুষ্ঠিত হচ্ছে তার সঙ্গে 
মাও-সে-তুংয়ের উন্ত বন্তব্যের সঙ্গাত কোথায় ঃ 

চীনের কাঁমউীনস্ট পার্ট বছর দুইয়ের মধ্যেই উত্ত উদার নীতিকে প্রত্যাহার 
করে নেয়। সম্প্রীতি তার কৈফিয়ং হিসাবে বলা হচ্ছে যে, এ উদারতার সুযোগে 
বূজেআ প্রাতক্রিয়াশীলেরা পার্টি ও সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু 
করোছিল। কিন্তু এই কৈঁফিয়তের জবাবে খুব সঙ্গতভাবেই' একটা প্র“্ন করা যায় । 
পুশজবাদী দেশের মাক্সবাদীরা নিতান্ত প্রাতকূল অবস্থার মধ্যে, সমস্ত 


৩২ মাকপীয় দৃষ্টিতে সাহত) ও সংস্কাতি 


রকমের প্রতিক্রিয়াশীল ভাবাদর্শের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে মাক“সবাদকে গ্রাতাণ্ঠিত 
করছেন। তাঁরা সে কাজে উত্তরোত্তর সাফল্য অজ“ন করেও চলেছেন । তাহলে 
সমাজতান্বিক রাস্ট্রের অনুকূল পাঁরবেশে, প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তাধারাকে 
প্রকাশ্য বিতকের দ্বারা পরাজত করা যাবে নাকেন ? 

মোট কথা, মাকসীয় নন্দনতত্বের আত্মপ্রাতষ্ঠার গ্যারাশ্টি হ'ল তার বিজ্ঞান- 
সম্মত শিজ্পদষ্ট, 1বচারপদ্ধাত এবং সৃজনশীল কর্ম। এই অস্তরগুলির 
সাহায্যে তার শ্রেষ্ঠত্ব ্বীকীতি লাভ করে। তার অগ্রগাঁতর পথ উদ্ভাসত হয় 
সত্যানন্ত আত্মসমীশ্মার আলোকে । 


॥৩॥ 
লেনিনের শিজ-চিত্তা 


লোননের শিজ্প-চিন্তার স্বাক্ষর ছাড়িয়ে রয়েছে তাঁর 'বাঁভল্ব সময়ে লেখা 
নানা প্রবন্ধে । এর মধ্যে যষে-গুঁলি এ-পরযন্ত ইংরাজী ভাষায় অনাদিত ও 
প্রকাশিত হয়েছে সেগ্ীলকে অবলম্বন করেই তাঁর শিল্প-চম্তার একটা রূপরেখা 
যথাসম্ভব ফুটিয়ে তুলতে প্রবৃত্ত হয়োছ। উীল্লাখত প্রবন্ধগুলতে যে-সব 
বিষয়ে লৌননকে মতামত প্রকাশ করতে দেখা যায় সেগুলিকে ভাগ করা চলে 
প্রধানত দুহীট ভাগে, যথা (১) শ্রমজীবী মানুষের মহাস্ত-সংগ্রামে শিল্পের তথা 
[শিজ্পীর ভাঁমিকা এবং তাকে সচেতনভাবে কাজে লাগাবার প্রশ্ন (২) শোজ্পক 
তথা সাংস্কাতিক উত্তরাধকারের সম্বদ্ধে মনোভাব--এই প্রসঙ্গে বিশেষ কোনো 
মহান শজ্পর সৃষ্টি এবং শিজ্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সামাগ্রক উত্তরাধকার 
দুটকেই বিচারের পদ্ধাত নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন । 

লোননের মতামত সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করার আগে শিজ্পের সামাজিক 
চারনতর তথা ভমকা সম্বন্ধে মাক্পীয় সত্রগীলর কথা সংক্ষেপে উল্লেখের প্রয়োজন 
আছে মনে কার। কেননা লোৌননের রচনায় এঁ সম্পকে” বিষ্তিত আলোচনা না 
থাকলেও এ সত্রগুদীলই যে তাঁর শিল্প-চন্তার পটভূমি তাতে সন্দেহ নেই । 
উত্ত সত্রগুঁলি হল £ 

(১) শিক্প-সৃন্টর উৎস শজ্পর নিছক ব্যান্তগত খেয়ালখুশী বা কোনো 
রহস্যে ঢাকা প্রেরণা নয়। বাস্তব জগৎ তথা সামাজকন্এীতিহাঁসক পাঁরবেশ 
ধশজ্পন-মানসে যে-ভাবে প্রাতাবান্বত হয় তাকেই 'তাঁন 'নজের জ্ঞাত বা অভ্ঞাত- 
সারে শিষ্পের মাধ্যমে প্রকাশ করেন। 

(২) কোন িল্পণই তাঁর সামা'জক এবং 'িজগ্ব শ্রেণী-পাঁরবেশের দ্বারা 
প্রভাবত না হয়ে পারেন না। 

(৩) সমাজে পুরাতন ও নতুনের তথা প্রাতীক্রয়া ও প্রগাঁতর শান্তর মধ্যে 
দ্বন্দের কোন শিজ্পীই একেবারে 1নরপেক্ষ হয়ে থাকতে পারেন না। 

এ স্রগুলিকে মার্কসবাদ-বরোধনরা অপব্যাখ্যা করে থাকে । যাঁরা সচেতন 
ভাবে মাকসবাদ-বরোধৰ নন অথচ যাঁদের মার্কসীয় 'চন্তা তথা পদ্ধাতর সঙ্গেও 
1বশদ পারাঁচাতি নেই তাঁদের মনেও এ সম্পর্কে বহু বন্রান্ত দেখা যায়। 
আবার মাক্সবাদ্দে বিশ্বাসীদের মধ্যেও অনেকে সত্রগ্ীলকে নিতান্ত যাশ্ত্রিক 

মা-দ-সা-স-_৩ 


৩৪ মার্কসায় দৃম্টিতে সাহিত্য ও সংস্কাতি 


ভাবে ব্যাখ্যা ও প্রয়োগের চেষ্টার দ্বারা এ সব অপব্যাখ্যা এবং বিভ্রাশ্তির সুযোগ 
দান করেন। তাই সত্রগুলির নিছক উল্লেখে সীমিত না থেকে আরো দুই 
একাঁট কথা বলে নেওয়া নিশ্চয়ই অগ্রাসাঙ্গক হবে না। ব্যান্তমানসে সমাজ- 
বাস্তবের প্রাতিফলন ঠিক দর্পণে প্রতিবিম্ব বা ক্যামেরায় তোলা আলোকাচন্রের 
মত নয়। সেপ্রাক্ুয়া সাধত হয় সাধারণভাবে সমসামায়ক সমাজে প্রচাঁলত 
মতাদর্শ, "চন্তাধারা, সাংস্কাীতক এীতহ্য, রীতনশাত ইত্যাণদ যে মানস- 
পাঁরমন্ডল রচনা করে তার মাধ্যমে । এর সঙ্গে শিল্পীর ব্যাস্তগত প্রবণতা, 
বস্তুনিষ্ঠ, সত্যানস্ঠা প্রভৃতির প্রভাবের কথাও মাকসবাদের মুখ্য প্রবস্তারা 
উল্লেখ করেছেন । 

মার্স বলেছেন যে, শিল্প হল বস্তুসত্তাকে সজনাত্মকভাবে জানা । শিল্প- 
সৃষ্টতে মন, ভাব ও রসের প্রাধান্য । শিল্পের চরিত্র ও উৎস সামাজিক এবং 
শল্পের গ্রভাবও নামাজক । দুইয়ের মধ্যে যোগসত্র হল শি্পনর ব্যক্তিত্ব বা 
গশনপী-মানস । শজ্প সম্বন্ধে মাকসীয় সূত্র এই তিনের পারদ্পরিক ও নিবিড় 
যোগসন্ত্রের কথাই পাদপ্রদীপের আলোকে তুলে ধরে। শিলপসূন্টির পক্ষে 
বস্তুসত্তা সম্বন্ধে জ্ঞান, রসবোধ ও কজ্পনা ইত্যাদ যে-সব উপাদানের সমন্বয় 
একান্ত প্রয়োজন, সেগ্চালর যথাযথ সম্পকেরি কথা উল্লেখ করে মাকস বলেছেন 
যে, অসীম বোচিন্ো-ভরা বব ও জীবনপ্রবাহ মানুষের মনে প্রাতফাঁলত হয়ে 
ভাব, রস ও কল্পনার জন্ম দেয় । চূড়ান্ত বিশ্লেষণে কজ্পনার উংপাণত্ত হয় 
জগবন-সঃগ্রামের প্রয়োজনের তা?গদে কিন্তু কল্পনা তার পারবেশের গণ্ডাঁকে 
ছাঁড়য়ে অনেক দরে অগ্রসর হয় । ভাববাদীরা কম্পলোককে বাস্তব থেকে 
[বচ্ছিন্ন করে দেখে । মাকর্সিবাদী কল্পলোক ও বাস্তবের প্রকৃত সম্পক্ণটকে 
ব্যাখ্যা করে। 

মারকস-এঙ্গেলসের মতামত পর্যলোদনার দ্বারা বোঝা যায় যে, শিজ্পী-মানসে 
বা তাঁর সৃষ্টিতে শ্রেণী-পাঁরবেশের প্রাতিফলন তথা প্রভাবের বিষয়াটকে তাঁরা 
আদৌ জ্যামিতির সন্ত্রর মতো ছকে-বাঁধা রূপে দেখেননি । এঙ্গেলস একটি 
এচগঠতে বলেন যে, ?শম্পী বা ভাবাদর্শগত প্রাতানাধরা কদাচৎ ভাবাদর্শের 
সম্বন্ধে সচেতন থাকেন ! তাঁরা সচেতনভাবে কাজ করেন পবশহ্ধে চিন্তাবস্তু'র 
মাধ্যমে । তাঁদের জীবনদন্ট মূলত নিজদ্ব শ্রেণ-পারিবেশের দ্বারা প্রভাবিত 
হয় ঠিকই, তবে তা কাজ করে পরোক্ষভাবে । অনেক মহতশিল্পীর কাতত্বে 
পাঁরপাম্ব্ক সামাঁজক সংখাত এবং একাধক "শ্রেণীর £চন্তা ও মনোভাবের 
বস্তুনিষ্ঠ প্রাতফলন হতে দেখা যার। শিন্পীর নিজের অন্তর্বন্দৰ অর্থাৎ 
একাঁদকে ভাবাদর্শ ও শ্রেণী-পারবেশের গুভাব এবং অন্যদিকে সত্যনিষ্ঠ ও সৃণ্টির 
তাগদে এগয়ে চলার আগ্রহ--এই দুইয়ের মধ্যেকার দ্বন্দৰ তাঁর শিলপকর্মে 


লোননের শিল্প-চন্তা ৩৬ 


পারস্ফুট হয়ে ওঠে । দ্বন্দেৰ যান জয়ী হন তান নজ-শ্রেণীর দৃস্টিভঙ্গীর 
গন্ডী আতন্রম করে এাগয়ে চলেন । 

ভূমিকা না বাঁড়য়ে এবার সরাসার লৌননের মতামত আলোচনা শুরু করা 
যাক। শিজ্পের চারত্র ও ভামকা যখন সামাজিক অর্থাৎ তা দ্বশ্দবময় সমাজ- 
জাীবনপ্রবাহের প্রাতাঁবন্ব ও অঙ্গ তখন নতুন সমাজ-রচনার সংগ্রামে সেই অঙ্গকে 
যথাযথভাবে কাজে লাগ্াবার প্রশ্নটি স্বাভাবকভাবেই সামনে এসে দাঁড়ায় । 
লোনন সমাজ-সচেতন শিজ্পীদের কথা মনে রেখেই লিখেছেন যে, তাদের কাজ 
হল সহজ-সরল এবং সুপারাচত তথ্যের 'ভীত্ততে পাঠকের মনে গভগর চিন্তা 
ও অধ্যয়নের প্রগাঢ় আগ্রহ জাগিয়ে তোলা, সহজ যুক্ত ও উল্লেখযোগ্য দস্টান্তের 
সাহায্যে তার সামনে মূল সিদ্ধান্তগহাল তুলে ধরা ও তার মনে নতুন নতুন 
প্রশ্ন জাগানো । সমাজ-সচেতন শিজ্পী কখনও ধরে নেন না যে, তাঁর পাঠক 
চিন্তা করে না বা চিন্তা করতে চায় না। বরং তান এই অনুমানের ভিত্তিতে 
অগ্রসর হন যে, অপাঁরণত পাঠক নিজের মস্তিদ্ককে কাজে লাগাতে উৎসুক এবং 
[তান তাকে সেই কঠিন কর্মে সহায়তা দান করছেন, তাকে প্রথম পদক্ষেপগ্ীল 
গ্রহণে ও তারপর স্বাধীনভাবে অগ্রসর হতে শিক্ষা 'দচ্ছেন। (সংগৃহিত 
রচনাবলী, ৫ম খন্ড )। 

লোৌননের উপারউন্ত বন্তব্ই আরো বাঁলঘ্ঠভাবে উপন্থাপত হযেছে ১১০৫ 
সালে লেখা “পার্ট সংগঠন ও পার্টসাহতা” নামে প্রবন্ধাটতে । এই প্রবন্ধের 
বস্তব্য সংক্ষেপে শপাটজান সাঁহত্য"এর তত্ব নামে খ্যাত। লোননের উন্ত 
বন্তব্যকে পটভাঁম-বাঁচ্ছন্নভাবে তুলে ধরে তার নানা অপব্যাখ্যা হয়েছে । এক্ষেত্রেও 
একাদকে মাক“সবাদশবরোধনীরা যেমন সচেতনভাবে অপব্যাখ্যা করেছে, তেমন 
অন্যাদকে মাকসবাদদের মধ্যেও 'বাঁভন্ন সময়ে লোননটয় সূত্রের যান্নক ব্যাখ্যা 
ও প্রয়োগের চেষ্টা হয়েছে । সুতরাং উল্লিখত প্রবন্ধে প্রকাশিত লোননের 
মতামত সম্পর্কে একট; গিশদভাবে আলোচনা করার প্রয়োজন আছে । 

প্রবন্ধটি 'লাখত হয় ১৯০৫ সালের নভেম্বর মাসে । তখন প্রথম রুশ 
[বস্লবের উত্তাল তরঙ্গের সামনে জারতন্তকে বাধ্য হয়ে সাময়িকভাবে গছ 
হটতে এবং জনগণের কিছ কিছু দাঁব আধাঁশকভাবে মেনে নিতে হয়! তারই 
অঙ্গ হিসাবে সেম্সর-প্রথা তুলে দেওয়া হয়। সেন্সর-প্রথা প্রচলিত থাকাকালে 
রুশয়ার সোশাল ডেমোক্রাটিক পার্টির সভ্যেরা যেমন গোপন পান্রকা প্রকাশ 
করত তেমান বৈধ পন্র-পাঁএকার মাধ্যমে ?নজেদের ব্তব্য প্রচারের যতটুকু সুযোগ 
পাওয়া যায় তাকেও কাজে লাগাত। স্বভাবতই বৈধ পন্ন-পান্রকায় লেখার সময় 
গলখতে হত আইন বাঁঁচয়ে এবং তার ফলে বন্তব্যে খানিকটা অস্পন্টতা থাকত । 
সেন্সর-প্রথা রাঁহত হওয়ার পর প্রশ্ন দাঁড়াল যে, খোলাখ্যাীলভাবে মতা মত প্রকাশের 


৩৬ মার্কসীয় দৃন্টিতে সাহত্য ও সংস্কাঁত 


সুযোগকে পার্ট তথা সমাজতাম্নক চেতনায় উদ্বুদ্ধ শ্রীমকশ্রেণী ি-ভাবে 
কাজে লাগাবে ? 

এর উত্তরে লেনিন প্রথম সত্র নিশি করে বলেন যে, বুজেআসুলভ ব্যান্ত- 
স্বাতন্ত্যবাদ, ব্যান্তগত উচ্চাকাক্ক্ষা চাঁরতার্থ করা, “আভিজাত নৈরাজ্যবাদ* 
মনোভাব ও মুনাফার লালসা, মুনাফার জন্য পান্রকা চালনা ইত্যাঁদ-নীতর ঠিক 
বিপরীত পম্থা 'নীতে হবে সমাজতান্নিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ শ্রামকশ্রেণকে । 
তাদের কর্তব্য হবে “পার্টিসাহত্য-এর নীতি তুলে ধরা, বকাশত এবং ষতদ্‌র 
সম্ভব পারপর্ণভাবে প্রয়োগ করা । 

পপা্টিসাহত্/-এর নীতাঁট কি? উন্ত প্রবন্ধে লৌনন নিজেই এ প্রশ্ন 
উতাপন ও তার উত্তর দান করেন । তান বলেন যে, এ নাঁতর অর্থ নম্নরপ £ 
সমাজতন্দভ্রে 'ব*্বাসী শ্রামকশ্রেণীর 'নকটে সাহত্য কখনই কোন ব্যন্ত বা 
গোম্ঠীর পকেট ভারী করার উপায় রূপে 'ববোচত বা শ্রামকশ্রেণীর সাধারণ 
লক্ষ্য থেকে 'বাচ্ছন্ন ও স্বাধীন প্রচেষ্টা হতে পারে না। 'তাঁন আরও বলেন যে, 
নিরপেক্ষ (নন-পার্টজান ) লেখক বা সাহাত্যিক আত-মানব আমরা চাই না। 
সাহত্যকে পাঁরণত হতে হবে শ্রামকশ্রেণীর সাধারণ লক্ষ্যের তথ শ্রামকশ্রেণীর 
রাজনীতি-সচেতন অগ্রগামী অংশের দ্বারা পাঁরচাঁলিত সামাগ্রক আন্দোলনের 
সংগাঠত, পাঁরকাঁজ্পত ও আবাচ্ছল্ন অঙ্গে । 

পাঁর্কার বোঝা যায় ষে, এখানে লৌনন সাধারণভাবে শিল্প-সাহত্যসান্টর 
প্রশ্ন বা ঢালাওভাবে শিল্প-সাহাত্যকমান্রেরই ভূমিকার প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা 
করেননি । তানি তুলে ধরেছেন সাহত্যকে শ্রমিকশ্রেণীর সংগঠিত কায কলাপের 
অঙ্গ হসাবে কাজে লাগাবার প্রশ্নাটকে। 

এই প্রসঙ্গে আরো লক্ষণীয় যে, শনরপেক্ষ লেখক; বলতে লোনন যে-কথাট 
ব্যবহার করেছেন তার ইংরাজী প্রতিশব্দ হল "নন পার্টজান'। কথাটি লক্ষণীয় 
এই কারণে যে, পার্টিজান সাহতা”এর কথা উঠলেই অনেকের মনে প্রশ্ন জাগে 
যে, শিজ্পী বা সাহাত্যিককে কি বাধ্যতামূলকভাবে পার্টর সদস্য হতে হবে ? 
লেনিনের “নন-পাঁ্ট” শব্দের বদলে “নন-পাঁটিজান' শব্দাট ব্যবহার করার মধ্যে 
যে-তাংপর্য আছে বলে বলার চেম্টা করেছি তাকে.আপাতদম্টিতে চুলচেরা বিতর্ক 
বলে মনে হতে পারে। কিন্তু 'পার্টিজান সাহত্য বলতে মাকস-এক্ষেলস যে 
আভমত প্রকাশ করোছিলেন তার পটভমিতে দেখলে উন্ত পার্থক্যের তাৎপধ" 
স্পন্ট হয়ে ওঠে । 

১৮৪৮ সালে যথাক্রমে হাইনে ও 'ফাঁলগ্রাথের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে [59০ 
1২106171501)5 29160105 পাত্রকায় মাক“স-এঙ্গেলস বলেন, যে-শিজ্পী সর্বহারা এবং 
সমাজতন্বের পক্ষ নিয়েছেন তিনিই পাটজান'। ১৮৬০ সালে 'ফাঁলগ্রাথের 


লেনিনের শিল্প“চন্তা ৩৭ 


নিকটে লেখা চিঠিতে এঙ্গেলস আরো স্পম্টভাবে মন্তব্য করেন যে, যান নিজেকে 
সাম্যবাদের সপক্ষে বলে ঘোষণা করেছেন তাঁকেই “পাট'জান' বলা হবে এবং 
1তাঁন কাঁমউীনস্ট-লীগের সভ্য না হয়েও দলীয়” বলে স্বীকীঁত পেতে পারেন । 
লেনিন নিজে এই প্রবন্ধে অন্যন্র যেখানে যেখানে “পার্টসাহিত্য” কথাটি ব্যবহার 
করেছেন তা করেছেন ব্যাপক অর্থে । 

পার্টজান সাহিত্য" প্রসঙ্গে আর এক ধরণের অপব্যাখ্যা, বিকাতি ও সংশয়ের 
দেখা পাওয়া যায়। অর্থাৎ অনেকে বলে থাকেন যে, পার্টজান সাহত্য" মানেই 
পার্ট-নিয়ান্তত ফরমান-অন[যায়ী রচিত সাহত্য তথা শিপ । কিন্তু এই 
সম্পকে লোৌনন যে-সব আঁভমত উত্ত প্রবন্ধে ব্যস্ত করেছেন তার পর্যালোচনা 
থেকে বোঝা যায় এ ধরণের অপব্যাখ্যা, বিকাঁতি বা সংশয় নতান্ত শ্রান্ত ধারণার 
উপরে গড়ে উঠেছে। 

লোৌনন পাঁরম্কারভাবেই বলেছেন যে, শিজ্পে ও সাহত্যে যাম্নিকতা, সব 
কছুরই একই ধরণে বগর্ণকরণ ও সংখ্যালাঘষ্ঠের উপর সংখ্যাগারম্ঠের মত 
চাঁপয়ে দেওয়ার প্রচেম্টা অচল । এই ক্ষেত্রাটতে ব্যান্তগত উদ্যোগ, ব্যন্তির 
আভরাঁচ, চিন্তা ও কজ্পরূপ (68100555 ), আঙ্গিক ও আধেয় ইত্যাঁদকে ষে 
অনেক বেশী সুযোগ দিতে হবে সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই ওঠে না। শ্রামকশ্রেণীর 
পার্টর সাহত্য-শষ্পক্ষেত্রের কার্যকলাপকে অন্যান্য বিভাগের কার্যকলাপের 
সঙ্গে যান্তুকভাবে এক করে দেখা যেতে পারে না। 

অবশ্য সেই সঙ্গে তিনি প্রম্নাটর অপর দিকের প্রাত দৃণ্ট আকর্ষণ করে 
বলেছেন যে, উপারউন্ত বস্তব্যের দ্বারা পাঁটজান সাহত্য'এর তত্ব নাকচ 
হয়ে যায় না। সমাজতান্নক চেতনায় উদ্বুদ্ধ সংগাঁঠত শ্রামক-আন্দোলনকে 
সাঁহত্য ও িজ্পক্ষেত্রের কার্যকলাপের প্রাতি নজর রাখতে, তার উপর তত্বাবধান 
করতে এবং তার মধ্যে শ্রামকশ্রেণীর জীবন্ত লক্ষ্যের প্রাণ-স্পন্দন সন্পারত করায় 
মনোযোগী হতে হবে। 

আপাতদ্্টিতে এ দ£ট বস্তব্যকে পরস্পরাঁবরোধী মনে হতে পারে, বিশেষত 
যাঁরা শিজ্পের সামাজিক চারন্ত্র ও ভ্বীমকা সম্পাকত মাক্পীয় সূত্রের সম্বন্ধে 
অবাহত নন, তাঁদের কাছে । তাছাড়া, উপারউন্ত দুটি বস্তব্যের মধ্যে যে দ্বন্দদ- 
মূলক সম্বন্ধ রয়েছে সে বিষয়ে সচেতন না থাকলে মার সবাদীদের দিক থেকেও 
যাঁশ্তিক ব্যাখ্যা ও বিকীতর সম্ভাবনা থাকে । কিন্তু লৌননের পরবতাঁ বন্তব্য 
অনুধাবন করলে আমরা তাঁর চিন্তার মূল স:রাঁট বৃঝতে সমর্থ হই । 

[তান বলেন যে, সাহিত্যকর্মে এই রূপান্তর-সাধনের কাজটি রাতারাতি 
সম্ভব নয়। বর্গঁকৃত ব্যবস্থা, ফরমান-জ্ার বা বশধাধরা ছকের সাহায্যে 
সমস্যার সমাধান এই ক্ষেত্রে একেবারেই অচল । বা প্রয়োজন তা হল এই যে, 


৩৮ মার্কসীয় দৃষ্টিতে সাহত্য ও সংস্কীতি 


আমাদের গোটা পার্টিকে তথা সমাজতান্ত্িক চেতনায় উদবুদ্ধ রাজনীতি-সচেতন 
সমগ্র শ্রীমকশ্রেণীকে এই নতুন সমস্যাঁট সম্বন্ধে অবাহত হতে, সৌটকে 
পারদ্কারভাবে তুলে ধরতে এবং তার সমাধানে উদ্যোগী হতে হবে । 

“পার্টজান সাহত্য”এর তত্বাট শিজ্প ও সাহত্যসৃষ্ট সম্বন্ধে সাধারণভাবে 
প্রচলিত ধারণা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে প্র্নীটকে উপস্থাপিত 
করেছে । তাকে বাস্তবে প্রয়োগ করতে গিয়ে যে নানা জাঁটল সমস্যার 
সম্মুখীন হতে হবে, সে সত্যটি লৌননের দুরদ্াষ্টতে ধরা পড়োছল। তাই 
[তান প্রবন্ধের উপসংহারে লিখেছেন যে, আমরা এক নতুন ও কাঁঠন কত'ব্যের 
সম্মুখীন হয়ৌছ। কিন্তু এট একট মহান ও সুন্দর কর্তব্য সোশাল 
ডেমোক্রাঁটক শ্রামকশ্রেণীর আন্দোলনের সঙ্গে অচ্ছেদ্যসূত্রে জাঁড়িত একটি ব্যাপক, 
বহুমুখী ও 'বিচন্ত্র সাহত্য গড়ে তোলা । 

লোঁনন ভাবী প্পার্টজান সাহত্য'কে “স্বাধীন সাহত্য” বলে আভহিত 
করেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর মতামত উপারউন্ত সমস্যা এবং শিল্প-সাহত্যের 
সামাজক চরিব্রের প্রশ্নের উপর আলোকসম্পাত করে। 

প্রথমত, অনপেক্ষ স্বাধীনতার বুলর সমালোচনা করে তান বলেন যে, 
এটা বুজেঁআ অথবা নৈরাজ্যবাদী বাল ছাড়া আর কিছ নয়। সমাজে বাস 
করে সমাজের প্রভাব থেকে মুক্ত থাকা সম্ভব নয়। 

দ্বিতীয়ত, “পার্টসাহত্য” হবে সত্যকার স্বাধীন সাহিত্য এই কারণে যে, 
সামন্ততান্ত্রক সেন্সর-প্রথার কবলমুস্ত হওয়ার পর তা বুজেআ-দোকানদারী 
সাহত্য-সন্বন্ধের অর্থ ব্যবসায়ব্যা্ধর জালে ধরা দেবে না । তা হবে সত্যকার 
স্বাধীন সাহিত্য এই কারণে যে, তার দলে নতুন নতুন শান্ত যোগ দেবে সমাজ- 
তন্ত্রের আদর্শে অন:প্রাণত এবং শ্রমজীবী জনগণের প্রতি সহানূভূতির দ্বারা 
পারচালত হয়ে । শ্রমজীবী জনগণই হল দেশের শ্রেন্ঠ সম্পদ, প্রাণশান্ত এবং 
ভাঁবষাতের প্রাতিনাধ। তাদেরই সেবায় আত্মনিয়োগ করবে পাট-সাহত্য 
তা সমাজতান্ত্রিক চেতনায় উদ:বুদ্ধ শ্রামকশ্রেণীর আভজ্ঞতা ও জীবন্ত কার্য- 
কলাপকে মানবতার বৈস্লাবিক চন্তার সর্বশেষ অবদানের দ্বারা সমৃদ্ধ করবে । 
অতাঁত অথাৎ সমাজতন্বের আদম ও কাজ্পানক (ইউটৌ'পিআন ) রূপগ্যাল 
থেকে বিকাশের প্রক্রিয়ার ফলশ্রাীতি বৈজ্ঞাঁনক সমাজতন্রের সঙ্গে বত'মান 
সংগ্রামের স্থায়ী পারস্পারক ক্রিয়া-প্রাতীক্রয়া তথা আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করা 
হবে তার কাজ । এইজন্যই ত: হবে প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন লাহত্য ৷ 

'পাটিজান-শিল্পী ও সাহাত্যকেরা নিজেদের অন্তরের তাগদে শ্রমজীবী 
মানুষের সংগ্রামী বাহনীতে যোগ দেবেন এবং সৃষ্টি করবেন সেই সংগ্রামের 
আদর্শ ও আঁভজ্ঞতার অনুপ্রেরণায় । লেনিন এই কথা টিই বলতে চেয়েছেন । 


লেনিনের শিল্প-চিন্তা ৩৯ 


শৈৌজ্পক-সাংস্কীতিক উত্তরাধিকারের মূল্যায়ন-পদ্ধাত সম্পকে লোননের 
চন্তার প্রথম পারচয় পাওয়া যায় যথাক্রমে লিও তলস্তয় এবং হেরজেন সম্বন্ধে 
'লাখত প্রবন্ধগীলতে । মহতাশজ্পীর সামাজক ও শ্রেপপারবেশ, শিল্পী- 
মানস ও তার সৃষ্ট ইত্যাদর পারস্পারক সম্পককে আঁতিসরলীকৃতও যাম্ত্রক 
ছকের বদলে ক-ভাবে দ্বন্দঞঘূলক পদ্ধাঁতিতে ঠবচার করতে হবে উত্ত প্রব্ধগীলতে 
তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ আভব্যন্ত হয়েছে । 

১৯০৬ সালে যখন রুশআর জনগণ জার-স্বৈরতন্মের বিরুদ্ধে বস্লবী 
অভ্যুত্থান শুরু করে তখন তলস্তয় তার 'নন্দাবাদ করোছিলেন। তবু ১১৯০৮ 
সালে তলস্তয়ের অশীতিতম জন্মবার্ষকী উপলক্ষে বলাখত একটি প্রবন্ধে 
লেনিন তলপ্তয়কে “রুশশীবপ্লবের দর্পণ” বলে আঁভাহত করেন । সেখানে তান 
লেখেন, মহান শিল্পী যে-বপ্লবকে বুঝতে স্পন্টতই ব্যর্থ হয়েছেন এবং যার 
থেকে স্পন্টতই দুরে সরে রয়েছেন, তার সঙ্গে তাঁকে এক করে দেখাটা প্রথম 
দৃম্টিতে অদ্ভুত মনে হতে পারে। কিন্তু আমাদের 'বস্লবাঁট অত্যন্ত জটিল 
জানস। যে-জনগণ এই বিপ্লবে অংশগ্রহণ করছে তাদের মধ্যে এমন বহু 
সামাজিক উপাদান রয়েছে যারা ঘটনাবলীর তাৎপর্য অথবা বিপ্লবের দ্বারা 
উপদ্থাপত এীতহাঁসক কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন নয় । তেমাঁন আমাদের মধ্যে 
যাঁদ কোন মহতীশল্পী থাকেন তবে "তান 1নজ-কীতিতে বিপ্লবের অন্তত 
কয়েকাঁট মৌলিক দিক নিশ্চয়ই প্রতিফলিত করেছেন। তলস্তয়ের মতামতে 
আভব্যন্ত পরস্পরাবিরোধী দিক, অথাৎ প্রগতিশীল ও প্রাতিক্রিরাশশল উপাদান 
উভয়েরই চাঁরন্র বিশ্লেষণ করে তান বলেন যে, এই স্ব-বিরোধতার উৎস খু'জতে 
হবে তাঁর সমকালীন রুশিআর সমাজ-জীবনের দ্বন্দ ও সংথাতের মধ্যে । 
তলস্তয় ছিলেন আভজাত ভ্‌-্বামী-সন্প্রদারের মানুষ, তবুও তাঁর শিজ্পকীতিতে 
প্রতিবাম্বত হয়েছে রুঁশআর কৃষক-বুজাঁআ বিপ্লবের 'বাঁশম্ট লক্ষণগীল-_ 
বালম্ঠ ও দুর্বল উভয় দিক, অগ্রগমনের আকাতক্ষা এবং অতাঁতের 'পছন্টান 
দুটই। এই অর্থেই তাঁকে বিপ্লবের দর্পণ আখ্যা দেওয়া হয়। লোনন 
বলেন খে, রুশিআর আসন্ন বুজেআ-বিস্লবের যুগে লক্ষ লক্ষ রুশীয় কৃষকদের 
মধ্যে যে-ভাবধারা ও অনুভাঁতি আত্মপ্রকাশ করোছিল তারই প্রবস্তা হিসাবে 
তল্তয় মহান। 

১৯১০ সালে তল্স্তয়ের মৃত্যুর অব্যবাহত পরে তাঁর ম্মাতর প্রাত শ্রদ্ধা 
জানয়ে লেখা প্রবন্ধাটতে লোৌনন বলেন যে, তলস্তয় তাঁর অধশতাব্দীব্যাপন 
সাহত্যসৃষ্টির প্রক্রিয়ায় পর-পর কতকগ্ীল মহান-কীতিতে ১৮৬১ সালের 
পরবতাঁকালের অর্ধ-ভামদাসপ্রথার প্রভাবাধীন পুরাতন, প্রাকশবস্লব-ষৃগের 
রুশিআর চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন এবং অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে অনেকগদাঁল বিরাট 


8০ মাক্সীয় দৃষ্টিতে সাহিত্য ও সংস্কাতি 


সমস্যা উখ্থাপন ও শোৌঁজ্পক ক্ষমতার শীর্ষে উঠতে সমর্থ হয়েছেন । ভাঁমদাসদের 
মালিকদের দ্বারা ানপণীড়ত একাট দেশে 'বিস্লবের প্রস্তুতির যুগাঁট তলস্তয়ের 
উদ্জবল আলোকসম্পাতের ফলে সমগ্র মানবতার শোৌঞ্পক বিকাশে এক অগ্রগামী 
পদক্ষেপে পাঁরণত হয়েছে । লেনিন্রে মতে, তলস্তয়ের আভমতের স্ব" 
বিরোধিতাগযাল শুধূমান্্র তাঁর ব্যান্তগত চিন্তার অন্তা্নীহত স্ববরোধিতা 
নয়। ভমদাসপ্রথার সংস্কারোত্তর প্রাকীবপ্লব রুশীয়-সমাজের 'বাভন্ন শ্রেণী 
ও অংশের মনন্তত্ব খে-সব জাটল ও পরস্পরাবরোধা পারাচ্থাত, সামাজক প্রভাব 
এবং এীতহা?স্ এঁতিহ্যের দ্বারা প্রভাঁবত ছিল তারই প্রাতিফলন হয়েছে 
তলস্তয়ের শিল্পকর্ম । তান ভযামদাস-প্রথার এবং সরকারী নিধতিন ও 
ধর্মযাজকদের প্রতারণার বরুদ্ধে কৃষকদের মনের পুজীভূত ঘণা, আঁভযোগ 
ও প্রাতবাদকে বাঁলচ্ঠভাবে রূপায়ত করেছেন ; আবার সেই সঙ্গেই দেখা যায় যে, 
রুশআর আসন্ন সংকটের কারণ বুঝতে এবং তা থেকে মুক্তির পথ খু*জে পেতে 
ব্যর্থ হয়েছেন । 

প্রবন্ধে উপসংহারে লোৌনন বলেন যে, তলস্তয় যে-উত্তরাধকার রেখে 
গিয়েছেন তার মধ্যে এমন বহু জানিস আছে যা অতীতের নিদর্শন নয়, ভাবী- 
কালের সম্পদ । রুঁশআর শ্রামকশ্রেণী তলস্তয়ের উত্তরাধিকারের দুর্বল 
1দকগ্ীলকে বন এবং ইতিবাচক 'দিকগুলিকে গ্রহণ করে শোষণমনস্ত নতুন 
সমাজগঠনের সংগ্রামের কাজ এগয়ে নিয়ে যাবে। 

মহতশিজ্পী বা চন্তাবদের মানসের অন্তদ্বন্দব, স্বীবরোধিতা এবং 
অন্তর্্বন্দেবর মাধ্যমে অগ্রগমন তথা 'িছুটান কাটিয়ে, চিন্তার উল্লিত স্তরে 
উত্তরণের প্রক্রিয়াটকে কি-ভাবে তাঁর সমকালীন সামাজক-এীতহাঁসক পটভাাঁমর 
সঙ্গে মালয়ে বিচার করতে হবে সেই পদ্ধাঁতর একট শ্রেষ্ঠ উদাহরণ পাই 
“হেরজেন স্মরণে নামক লোনিনের প্রবন্ধাটতে । 

[তান লেখেন যে, শ্রামকশ্রেণীর পার্ট হেরজেনের শতবার্ষকী 
উদ্যাপন করবে নিজের কত'ব্য নিধরিণ এবং রুশ বিপ্লবের প্রস্তুতিতে মহান 
ভূমিকা পালন করেছিলেন যে-লেখক, হীতহাসে তাঁর যথার্থ স্থান-নণয়ের 
উদ্দেশ্যে । 

হেরজেনের চিন্তার মধ্যে বিপ্লবী ও উদারনোৌতিক দুটি দিকই ছিল । 
লোনিন সে দটকে পৃথক করে দেখান। হেরজেন সমাজতন্ত্র বিশ্বাসী ছিলেন 
কিন্তু তা বৈজ্ঞাঁনক সমাজতন্ববাদ নয় । তাঁর মধ্যে আবেগপ্রবণতা ও শুভেচ্ছা- 
পূর্ণ কম্পনার অনেক চিহ্ন দেখা যায় । তব লোননের মতে, তা ছিল সেই 
সময়ের বুজেোআ গণতন্ত্রদের বিপ্লবীচারন্রের আভব্যন্ত । শুধু বুর্জোআ 
গণতন্তীদেরই নয়, তখন পরন্ত ঝুজেআ গণতম্ীদের প্রভাবমুস্ত হতে 


লেনিনের শিজ্প-চন্তা ৪১ 


পারোনি যে-শ্রামকশ্রেণী তাদেরও 'বিস্লবী-চারল্রের প্রাতিফলন হয়েছে হেরজেনের 
চন্তাধারায় । 

হেরজেন দ্বন্দবমূলক বস্তুবাদ গ্রহণ করেন, কিন্তু এতিহাঁসক বস্তুবাদে 
পেশছাতে পারেনাঁন । সেটাই ছিল ১৮৪৮ সালের 1বস্লবগ্দীলর পরাজয়ের পর 
তাঁর আঁত্মক বিপর্যয়ের কারণ । লোঁনন বলেন যে, ১৯৪৮ সালের পর 
হেরজেনের মনে যে গভীর সংশয়বাদ ও হতাশা প্রবল হয়ে ওঠে তা ছিল আসলে 
সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে বুজেআ অধ্যাসের (211051015 ) বিপর্যয় । বিম্ব-হইীতিহাসের 
যেযুগে ইওরোপে বুজেোআ গণতন্ত্রীদের বৈস্লাবক-চারঘ্র বিলাগ্তর দিকে 
এগিয়ে চলেছে অথচ সমাজতন্দে বি*বাসা শ্রামকশ্রেণীর বৈপ্লাবক-চারনতর তখনও 
পাঁরণতি লাভ করোন-_-এমাঁন এক যুগসাম্ধর প্রাতচ্ছবি দেখতে পাওয়া যায় 
হেরজেনের মনোজগতের নাটকে । 

হেরজেন তাঁর সংশয়বাদ ও নৈরাশ্য অতিক্রম করতে সমর্থ হন। লোনন 
বলেছেন যে, রুশিআর উদারনোতিকদের পক্ষে সংশয়বাদ ছিল গণতন্ত্র থেকে 
উদারনোৌতিকতায় উত্তরণের রূপ । হেরজেনের বেলায় ঠিক বিপরীত । হেরজেনের 
বেলায় তা ছিল “শ্রেণীর উধের্ অবাচ্ছত” বুজোআ গণতন্ত্র অধ্যাস থেকে 
শ্রমকশ্রেণীর কঠোর, ক্ষমাহীন ও অপরাজেয় শ্রেণী-্বন্দেৰ উত্তরণের রূপ । 
১৮৬৯ সালে বাকুনিনের নকট লীখত হেরজেনের পন্লাবলীতে এই সত্যাটকে 
প'রিস্ফুট হয়ে উঠতে দেখা যায়! উন্ত প্রবন্ধের উপসংহারে লোনন লেখেন 
যে, হেরজেনের স্মাত-উদযাপন উপলক্ষে শ্রামকশ্রেণধ তাঁর নিকট থেকে গ্রহণ 
করছে 'বপ্লবী-তত্বের মহান ভ্টীমকার শিক্ষা, তারা আরো শিক্ষা গ্রহণ করছে 
যে, বীজ বপন ও ফসল কাটার মধ্যে অনেকগ্াল দশকের দীর্ঘ ব্যবধান সত্বেও 
[বিপ্লবের প্রাতি নিঃস্বার্থ নিষ্ঠা এবং জনগণের মধ্যে বিস্লবী প্রচার কখনই 
নিষ্ফল হয় শা। ্‌ 

অতাতের সামীগ্রক সাংস্কাতক উত্তরাধিকার সম্বন্ধে লোৌননের মনোভাবকে 
প্রকাশ করা যায় একট দ্বন্দবৰমূলক গ্রাতিজ্ঞার সাহায্যে £ (১) শ্রমিকশ্রেণর পক্ষে 
নতুন সমাজ ও সংদ্কীত রচনার জন্য মানবতার সণ্চিত জ্ঞানভান্ডারকে আয়ত্ত 
করা নিতান্ত প্রয়োজন, (২) সেই জ্ঞানভান্ডার তথা উত্তরাধকারকে শ্রামকশ্রেণর 
বৈজ্ঞানিক ীবশ্বদৃষ্টিভঙ্গীর - কম্টিপাথরে এীতহাসিকভাবে মূল্যায়ন করে 
নিতে হবে। 

লোনন বলেছেন যে, মানবজা?তর দ্বারা স্ট সমস্ত সম্পদ সম্বন্ধে জ্ঞানের 
দ্বারা নিজের মনকে সমহ্ধ করলে তবেই কমিউানস্ট হতে পারা বাবে ॥ 
(নিবাচিত রচনাবলা, ৩য় খন্ড )। 

১৯২০ সালে “যুবলীগের কর্তব্য প্রসঙ্গে তান বলেন যে, মানবসমাজ 


৪২ মাকসীয় দৃষ্টিতে সাহত্য ও সংস্কীত 


এ-যাবং যা-কিছু স্ষ্ট করেছে তার প্রত্যেকটি খুশটনাটি বষয়কে মার্কস 
সমালোচনাত্মকভাবে পুনর্মল্যায়ন করেছেন। মানুষের চন্তাপ্রসত সমস্ত 
কিছুকে তান শ্রামকশ্রেণীর আন্দোলনের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সমালোচনা, প*্ন- 
বিবেচনা ও যাচাই করে দেখেন । এইভাবে তান এমন-সব সিদ্ধান্তে উপনাত 
হন যা বুজোআ দষ্টিভঙ্গীর সীমাবদ্ধতা বা সংস্কারের দর'ণ পূর্বসূরীদের 
পক্ষে সম্ভবপর হয়ন । 

মানবতার বিকাশের সমগ্র প্রক্রিয়ার দ্বারা সন্ট সংস্কীতি সম্বন্ধে যথাযথ 
জ্তানলাভ ও তার রূপান্তরসাধন ছাড়াও প্রলেঙারীয় সংস্কীত গঠন যে সম্ভব 
নয়, এই সত্রটর উপর বিশেষ জোর 'দিয়ে তান উত্ত বন্তুতায় বলেন £ 
প্রলেতারীয় সংগ্কীতি কোনো অজানা দুনিয়া থেকে হঠাৎ উদ্ভূত হয়ান 
এবং তা প্রলেতারীয় সংস্কীতি সম্বন্ধে নিজেদের বিশেষজ্ঞ বলে প্রচার করে এমন 
লোকদের আঁবকার নয়। পুশীজবাদী সমাজ, ভ্বামী সমাজ ও আমলা- 
তাঁন্ক সমাজের জোয়ালে বদ্ধ অবস্থায় মানবতা যে-জ্ঞানভাণ্ডার সয় করেছে 
তারই যযন্তিসঙ্গত বিকাশের ফল হতে হবে প্রলেতারায় স ংকাতকে । 

এই প্রশ্নে কি-মনোভাব নেওয়া হবে সে সম্বন্ধে যাতে সংশয় তথা বিতকে'র 
অবকাশ না থাকে সেজন্য লোনন ১৯২০ সালের অক্টোবর মাসে 'গ্রলেতার ৭য় 

সংস্কাতি"শীর্ষক একাট খসড়া-প্রন্তাব রচনা করেন। পুনরাবাত্তর ঝুশক 
রে উত্ত প্রস্তাবের সংাশ্লঘ্ট অংশাটি উদ্ধৃত করাছি£ “মাক'সবাদ যে 
বিপ্লবী শ্রামকশ্রেণীর মতাদশরপে বিশ্ব-এ্ীতহাঁসিক তাৎপর্য অর্জন করেছে 
সেটা সম্ভব হয়েছে এই কারণে যে, তা বুজে যন্গগের সবচেয়ে মনল্যবান 
কীতগ্ীলকে বর্জন করা দুরে থাকুক বরং মানবচন্তা ও সংস্কাতির বকাশের 
প্রাকুয়ায় হাজারেরও বেশী বছর সময় ধরে সণ্চিত প্রত্যেকটি মূল্যবান 
উপাদানকে আয়ত্ত এবং নতুন রূপদান করেছে । শ্রামকশ্রেণীর একনায়কত্বের 
বাস্তব আ'ভন্্রতার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে উপাঁরউপ্ত ।ভ1ওতে এবং এীদকে 
আরো বেশী অগ্রগ্াত হলে তবেই শুধু তাকে খাঁট প্রলেতারীয় সংস্কীতির 
1বকাশ-র্‌পে স্বীকার করা যেতে পারে ॥ 

উত্তরজখবনে লোনিন 'িপ্লবোত্তর রশআয় নতুন প্রলেতারীয় সংস্কীত রচনা 
সম্বন্ধে যে-প্রতিজ্ঞাঁটকে সন্রায়িত করেন তার উন্মেষের দেখা পাওয়া যায় 
আরো আগে । ১৯০৮ সালে ম্যাকাসম গোকাঁকে 'লাখত একাটি চিঠিতে তান 
বলেন যে, কোন "শিল্পী সব ধরণের দর্শন থেকেই তার প্রয়োজনীয় উপাদান 
সংগ্রহ করতে পারেন। তিন গোকাঁকে উদ্দেশ্য করে এ চিঠিতেই বলেন £ 
“লেখনাঁশজ্প সম্বন্ধে যে আপানই শ্রেষ্ঠ বিচারক এবং আপনার মতাশ৩, 
আপনার শোজ্পক আভিজ্ঞতা ও দর্শন, এমন-ক ভাববাদী-দর্শন থেকেও গ্রহণ 


লোননের 'শল্প-চন্তা ৪৩ 


করে এমনসব সিম্ধান্তে পেশছাতে পারে যা শ্রীমকশ্রেণীর পার্টর পক্ষে খুবই 
উপযোগী হবে-_সে বিষয়ে আম আপনার সঙ্গে একমত ॥, 

শিজ্পীকে সৃষ্টির দ্বাধীনতা দান সম্বন্ধে লোনন কি মনোভাব পোষণ 
করতেন তা উপরের চিঠিটি থেকে বোঝা যায় । 

লোনিনের শিম্প-বিষয়ক আভমত সম্বন্ধে লুনাচারস্কীর একটি প্রবন্ধে খুব 
মূল্যবান তথ্য পারবোষত হয়েছে । ১৯১৮ সালে 'প্রলেটকাল্ট” নামে সংগঠনের 
পক্ষ থেকে আলেকজাদ্দ্রিস্কি থিয়েটারের উপর প্রবল আক্রমণ পাঁরচালত হয় 
ও থিয়েটারাটকে প্রীতীক্রিয়াশীল শিজ্পের দুষ্ট উৎস” আখ্যা দেওয়া হয়। 
লুনাচারম্কশী এ "বষয় গনয়ে লোৌননের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন যে 2 উিস্ত 
1থয়েটারে এখনও পুরাতন সঙ্গীত ও নাটক ইত্যাঁদ আভননত হচ্ছে [ঠিকই 
কিন্তু এখনও আমরা তার বিকজ্প 'কছ? পাইনি । যুগোপযোগী পারবর্তন 
শগাঁগরই দেখা দেবে আশা কাঁর, 'িন্তু হঠাৎ অতীতের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক 
গছ'্ড়ে ফেলে নতুনের বিকাশ করতে গেলে সংস্কাঁতির সূত্রে ছেদ পড়বে । এটা 
আশা করা যায়, 'ঝদ্লবের বিজয়ের পর যে-নতুন সঙ্গীত স্যাষ্ট হবে তা হবে 
প্রলেতারীয় এবং সমাজতান্তিক। কিম্তু তাই বলে পুরাতন সঙ্গীত-বদ্যালয়- 
গুলিকে বম্ধ করে দেওয়া বা পুরাতন শফউডাল-বুজেোআ” বাদ্যযন্ত্র ও স্বরালপি 
পাঁড়য়ে ফেলার কথা কম্পনা করতে পারি না।, 

উত্তরে লৌনন বলেন যে, লুনাচারস্কীর অনুসৃত নীতিই সা্ক। তবে 
[তান অথধি লুনাচারস্কী যেন 'বস্লব্রে প্রভাবে জন্ম নিচ্ছে যেসব নতুন 
উপাদান তাকে সমর্থন-দানের কথাও মনে রাখেন । সে-নতুন প্রথম দিকে 
হয়তো দুর্বল হবে কিন্তু তাকে নছক নন্দনতাত্বক মাপকাঠিতে বিচার করা 
ঠক হবে না! তাহলে পুরাতন ও পাঁরপরু শিজ্প নতুনের 1বকাশকে ব্যাহত 
করবে। পুরাতন শিল্প নিজে থেকেই পাঁরবাঁতত হবে ঠিকই 'কম্তু নতুন 
প্রীতদ্বন্দৰীর প্রাতিযোগতার তাড়না 'শাথল হলে উন্ত পাঁরবর্তনের প্রক্রিয়া 
হবে *লথ। 

আলোচনার শেষে ল:নাচারস্কী নীতিটির সারমর্ম নিম্নালাঁখতভাবে 
উপস্থাপিত করেন £ 
পুরাতন শজ্পে যাপকছন; অন্পাঁব্তর মূল্যবান তাকে সুরক্ষিত করতে 
হবে । শিজ্পকে_মিউজিয়ামে সংরক্ষিত বস্তুর কথা বলাঁছ না-রঙ্গমণ্ড, 
সাহত্য, সঙ্গীত প্রভাতি জনমনে-প্রভাবাঁবস্তারকারাী-শল্পকে প্রভাবিত করতে 
হবে, তবে হ্ছুলভাবে নয়। নতুন চাহিদার উপযোগীভাবে তার বিকাশের 
প্রক্রিয়াকে যত দ্রুত সম্ভব সম্পূর্ণ করতে সাহাধ্য দতে হবে। শিষ্পকক্ষেত্রে 
নতুন প্রবণতাগুলর প্রাত অবলম্বন করতে হবে বাছাই করে নেওয়ার মনোভাব। 


8৪ মার্কসীয় দৃম্টিতে সাহিত্য ও সংস্কাঁত 


তাদের আগ্রাসনের দ্বারা ক্ষেত্র দখল করতে দেওয়া হবে না, কিন্তু ষথার্থ শৈজ্পিক 
উৎকর্ষের মাধ্যমে খ্যাতিলাভের সুযোগ ও সর্বপ্রকার সাহাষ্য দিতে হবে ।, 

লোনন বলেন, লঃনাচারস্কীর বন্তব্যে সঠ্িকভাবেই নীতি উপস্থা'পত 
হয়েছে । 

(মস্কো প্রলেট পাবাঁলশার্স কর্তৃক প্রকাশিত “লোঁনন অন 'লটারেচার 
আযান্ড আর্ট” নামক বইটি দ্রষ্টব্য | ) 

ক্লারা জেতাঁকন “লোননের স্মততি' নামে বইটিতে তাঁর সঙ্গে কথোপকথনের 
মাধ্যমে ব্যস্ত শিল্পের সামাঁজক ভ্ামকা সম্বন্ধে লৌননের মতামতের যে-বিবরণ 
দিয়েছেন তার সারাংশের উদ্ধাত 'দয়ে আলোচনার উপসংহার করাই য্7ান্তযমুস্ত 
হবে £ 

পশজ্প জনগণের জানস। তার 'শকড়গ্ীল যেন শ্রমজীবী-জনগণের 
জীবনের গভীরে প্রোথিত হয় । জনগণ যেন তাকে বোঝে ও ভালবাসে । তার 
কর্তব্য জনগণের অনুভুতি, চিন্তা ও ইচ্ছাকে এক্যবদ্ধ এবং উন্নীত করা । তা 
যেন জনগণের শিল্পবোধ তথা শৌজ্পক সহজ-প্রবৃত্তকে (11567005 ) সক্রিয় 
ও বকশিত করে তোলে ।, 


॥ ৪ ॥ 
তলস্তনন সম্পর্কে লেনিন 
(লিও তলস্তয়--রুশ-বিপ্লবের দর্পণ ) 


মহান শিল্পী যে-বিশ্লবকে বুঝতে স্পম্টতই ব্যর্থ হয়েছেন এবং যে-বিম্পব 
থেকে তান স্পম্টতই দূরে সরে রয়েছেন তার সঙ্গে তাঁকে এক করে দেখাটা প্রথম 
দৃষ্টিতে অদ্ভূত ও ক্কৃত্িম মনে হতে পারে । যে-দর্পণ জানিসকে সঠিকভাবে 
প্রাতাবশ্বিত করে না তাকে সঠিক অর্থে দর্পণ আখ্যা দেওয়া চলে না। কম্তু 
আমাদের িস্লবটি অত্যন্ত জাঁটল 'জানস। যে-জনগণ এই 'বিস্লব সংঘটন 
ও তাতে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করছে তাদের মধ্যে এমন বহু সামাঁজক উপাদান 
রয়েছে যারা স্পম্টতই যা ঘটছে তার তাৎপর্য বোঝোন এবং ঘটনাপ্রবাহ তাদের 
সামনে যে-সব প্রকৃত এীতিহাঁসক কর্তব্য উপাচ্থিত করেছে তা থেকে দূরে সরে 
রয়েছে । আমাদের সামনে যাঁদ কোন সত্যকার মহৎশিল্পী থাকেন তবে তিনি 
নিজ-কীততে বিশ্লবের অন্তত কয়েকাঁট মৌলিক দিক নিশ্চন্নই প্রতিফলিত 
করেছেন । 

বৈধ রুশীয় সংবাদপন্রগনীলর পৃষ্ঠা বাদও তলস্তয়ের অশীতিতম জন্মদন 
উপলক্ষে প্রবন্ধ, চিঠিপত্র ও মন্তব্যে পারপূ্ণ, তবুও তা রুশ-বিপ্লবের চরিত 
এবং চালিকাশান্তগলির দৃষ্টভঙ্গী থেকে তলস্তয়ের রচনাবলীর বিশ্লেষণে 
আদৌ আগ্রহী নয়। সমস্ত সংবাদপত্রই ন্যক্ারজনক ভণ্ডামীতে ভরা । দুই 
ধরণের ভণ্ডামী-_সরকারী এবং উদারনোতিক ৷ প্রথমটি হল ভাড়াটে লেখকদের 
উৎকট ভণ্ডামী, সেই লেখকদের মান্ন কছুকাল আগে তলস্তয়ের পিছনে লেলিয়ে 
দেওয়া হয়েছিল এবং আজকে তাদের আদেশ করা হয়েছে তলস্তয়কে একজন 
দেশপ্রেমিক বলে চিত্রিত করতে হবে ও ইউরোপের দৃষ্টির সামনে শিম্টাচার বজায় 
রেখে চলতে হবে । এইসব ভাড়াটে লেখকদের যে তাদের একঘেয়ে রচনার জন্য 
মোটা টাকা দেওয়া হয়েছে সে কথা সকলেই জানে, তাই তারা কাউকে ধোঁকা দিতে 
সমথথ হবে না। কিন্তু অনেক বোশ মাজত এবং সেইজন্যই অনেক বেশি 
ক্ষাতকর ও 'বপত্জনক হল উদারনোৌতক ভন্ডামী । “রেক' পান্নিকার ক্যাডেট 
বালালাইকা-বাদকদের আলাপ শুনলে মনে হবে যে, তলস্তয়ের জন্য তাদের 
সহানুভূতি অত্যন্ত গভীর এবং পারপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে কিম্তু “মহান ঈশ্বর- 
সন্ধানী'র সম্বন্ধে তাদের বাগাড়ম্বর আগাগোড়া মিথ্যায় ভরা, কেন-না কোনো 


৪৬ মাকসীয় দৃষ্টিতে সাহত্য ও সংকাত 


রুশণয় উদারনীতিবাদই তলস্তয়ের ঈশ্বরে ি*বাস বা প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থা 
সম্বম্ধে তলস্তয়ের সমালোচনার প্রাত সহানভাাঁতপোষণ করে না। সেচায় 
শনজের রাজনৌতক পশজ বাড়াবার উদ্দেশ্যে একাঁট জনপ্রিয় নামের সঙ্গে 
গনজেকে জাঁড়ত করতে, দেশব্যাপী বরোধী-শীল্তগ্ীলর নেতারপে নিজেকে 
জহর করতে ; সে চায় আবোলতাবোল বকুনির ডামাডোলের সাহায্যে একটি 
প্রশ্নের সহজ ও সরল উত্তর পাবার দাবীকে ধামাচাপা দিতে । সে প্রম্নাট হল £ 
পতলস্তয়বাদে'র প্রকট স্বীবরোধিতাগীলর কারণ কি এবং সেগীলর মাধ্যমে 
আমাদের বিপ্লবের কোন: জুটি ও দুবলতা ফুটে উঠেছে ? 

তলস্তয়ের রচনাবলীতে, মতামতে, মতবাদে এবং তাঁর প্রবার্তিত 'চম্তাধারায় 
গিরোধগ্ীল খুবই প্রকট। একাদকে আমরা তাঁর মধ্যে দেখতে পাই এমন 
একজন মহৎশিজ্পী ও প্রাতভাধর ব্যক্তিকে যান শুধু রুশীয় জীবনের অতুলনীয় 
চত্রই অত্কন করেনান, বশ্ব-সাহিত্যে দিয়েছেন প্রথমশ্রেণীর অবদান । অন্যাদকে 
দেখি খ্রান্টের চিন্তায় আচ্ছন্ন একজন ভংঙ্বামীকে । একদিকে সামাজক 
[মথ্যাচার ও ভন্ডামীর বিরুদ্ধে উল্লেখযোগ্যভাবে বলিষ্ঠ, স্পম্টভাষী আন্তারক 
প্রাতবাদ এবং অন্যাদিকে “তলপ্তয়বাদী” অথাৎ রুশীয় বাদ্ধজীবী নামে পরিচিত 
অবসাদ ও 'হাঁস্টারয়াগ্রস্ত একজন 'বলাপকারণ, যে প্রকাশ্যে বুক চাপড়ে বিলাপ 
করে, “আম খারাপ দ:্্ট প্রকাতির লোক কন্তু আম নৈতিক আত্মশাদ্ধর সাধনা 
করাছ ; আম মাংস খাওয়া ছেড়ে 'দয়ে চালের কাটলেট খাওয়া ধরোছি।, 
একাদকে দেখতে পাই পুশীজবাদী শোষণের ক্ষমাহীন সমালোচনা, সরকারী 
নিযতিন, আদালত ও রাণ্ট্প্রশাসনের মুখোশ উন্মোচন, সম্পদ ও সভ্যতার 
অবদানগ্ণীলর বিকাশের সঙ্গে শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে দারিদ্র্য, অবনাত ও 
দুঃখকস্টবাদ্ধর মৌল-বরোধের স্বরূপ-উদ্বাটন ; অন্যাদকে বশ্যতার মতবাদ 
গ্রচার, 'হংসার সাহায্যে অন্যায়ের বরুখ্ধে প্রাতঞেধ নাকরার উপদেশ । 
একদিকে অত্যন্ত সংযত বাস্তববাদ, ছোট ও বড় সমপ্তরকমের মুখোশ ছিড়ে 
ফেলা ; অন্যদিকে পাঁথবীতে সবচেয়ে ঘৃণ্য জানিস অথাৎ ধমের প্রচার, 
সরকারের দ্বারা নিযুন্ত যাজকদের বদলে অন্যধরণের যাজকদের প্রতিষ্ঠা করা, 
তারা জনগণের সেবা করবে নৈ1তক প্রত্যয় দ্বারা পারচালিত হয়ে অর্থৎ যাজক- 
তন্বের সবচেয়ে মাজত এবং ঠক সেই কারণে সবচেয়ে ঘণ্য রূপাঁটর উৎকর্ষ 
সাধন করবে ॥ 

তলস্তয় যে সম্ভবত এ-সব বিরোধের দরুণই শ্রমিক-আন্দোলন এবং 
সমাজতন্দের জন্য সংগ্রামে তার ভ্গমকা অথবা রুশ-বগ্লব কোনোটিকেই খঝতে 
সমর্থ হনান সে-কথা বলাবাহুল্য । কিন্তু তলদ্তম্নের মতামত ও মতবাদের 
[বরোধগ্গীল আকাঁস্মক ব্।পার নয়, সেগালর মধো উনাবংশ শতাব্দীর শেষ 


তলস্তয় সম্পকে লোনন ৪৭. 


তৃতীয় অংশের রুশীয় জশবনের বিরোধাত্মক অবস্থাই প্রাতফালিত হয়েছে। 
তখন ভ্যামদাসপ্রথার কবল থেকে সদ্যমনস্ত গ্রামালকে পুরোপ্ীর অর্থে 
প্শীজপাঁত ও ট্যাক্স-আদায়কারীদের অবাধ শোষণ ও ল:ণ্ঠণের ক্ষেত্র হিসাবে 
ছেড়ে দেওয়া হয়েছে । কৃষক-অর্থনাত ও কৃষক-জীবন যে-সব স:প্রাচীন 
বাঁনয়াদের উপর বহু শতাব্দী ধরে দাঁড়য়েছিল সেগুলিকে অসাধারণ দ্রুততার 
সঙ্গে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে ফেলা হয়েছে । তাই তলস্তয়ের মতামতের 
অন্তনিণহত বিরোধগীলকে আজকের 'দিনের শ্রীমক-আন্দোলন ও সমাজতন্তের. 
দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করলে চলবে না ( এইধরণের বিচারের প্রয়োজন নিশ্চয়ই 
আছে, তবে তা যথেন্ট নয়); সেগহীলকে ীবচার করতে হবে অগ্রগমনশীল 
পুশজবাদের গবরুদ্ধে প্রতিবাদের, জন থেকে উংখাত জনগণকে সর্বস্বাম্ত- 
করণের গবরুদ্ধে প্রাতবাদের দৃন্টভঙ্গী থেকে ৷ রাশিয়ার পতৃসত্তাক--গ্রামাণ্ুলের 
বুক চিরে উঠেছিল সেই প্রাতবাদ । মানবতার ম্যান্তর এক নতুন টোটকা 
দাওয়াইয়ের আবিষ্কারক মতবাদের প্রবস্তা ?হসাবে তলস্তয় 'নতান্ত উদ্ভট । ঠিক 
সেই কারণেই, যে-সব বিদেশী ও রুশীয় “তিলস্তয়বাদণ” তাঁর মতবাদের দুর্বল- 
তম দকগুলিকে মন্ত্রবাক্যে পাঁরণত করতে সচেষ্ট তাদের কথা আলোচনার 
এতট:কু প্রয়োজন নেই। রুশিয়ার আসন বুজেয়াপবপ্লবের যুগে লক্ষ লক্ষ 
রূশীয় কৃষকদের মধ্যে যে-সব ভাবধারা ও অনুভুতি আত্মপ্রকাশ করেছিল তারই 
প্রবস্তা হিসাবে তলস্তয় মহান। তাঁর মতামতের সমান্টকে সমগ্রভাবে বিচার 
করলে দেখা যায় যে, তাঁর মধ্যে কৃষক-বুজেয়া বিপ্লব হিসাবে আমাদের [বস্লবের 
বিশিম্ট লক্ষণগুলি পারল্ফুট হয়ে উঠেছে। এই কারণেই তানি মৌলিক । 
এই দষ্টভঙ্গণ থেকে দেখলে তলদ্তয়ের মতামতের স্ববরোধগহীলকে প্রকৃতপক্ষে 
দর্পণ বলা চলে অর্থাৎ আমাদের বিস্লবে কৃষকদের যে-পরস্পর-বিরোধী অবস্থার 
মধ্যে তাদের এীতহাঁসিক ভামকা পূরণ করতে হয়োছল-_তার দর্পণ । একদিকে 
বহু শতাব্দীর সামন্তযুগীয় শোষণ এবং সংদ্কারোত্তর কয়েক দশকে আতি 
দ্লুতগাঁততে সর্বস্বান্ত হওয়ার ফলে তাদের মনের মধ্যে পদঞীভূ্ত হয়ে উঠেছিল 
ঘৃণা, আক্রোশ এবং মরায়া সত্কম্প। সরকারী 'গিজা ভস্বামীশ্রেণী ও 
ভ.ম্বামণদের গভর্ণমেন্টকে একেবারে ঝেশটয়ে বিদায় করা, ভদ্বামণপ্রথার সমস্ত 
পুরাতন রূপ ও পদ্ধাতকে ধ্বংস করা, জমি থেকে জঞ্জাল সাফ করা এবং 
পালশ-শ্রেণী-রাষ্ট্রের বদলে স্বাধীন ও সমান ছোটচাষাঁদের সমাজ প্রাতষ্ঠা__ 
এই প্রচেষ্টাই হল আমাদের বিগ্লবে কৃষকদের প্রত্যেকটি এীতহাঁসক পদক্ষেপের 
মূল সূর। তলম্তয়ের রচনায় তাঁর বিমূত” ধ্রীম্টীয় নৈরাজ্যবাদ' (তাঁর 

মতামতের সমান্টকে কখনও কখনও এ নামেই আঁভাহত করা হয়) অপেক্ষা 
কৃষকদের উত্ত প্রচেষ্টার সঙ্গে সামঞ্জস্যই অনেক বোঁশ লক্ষ্য করা যায়। 
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অন্যাদকে, জীবনযান্নার নতুন ধরণের জন্যে সংগ্রামী কৃষকদের মধ্যে সেই 
জীবন কি-রকমটি হওয়া উচিত সে সম্বশ্ধে প্রচলিত ছিল 'নিতাম্ত কাঁচা, 
শপিতৃসত্তাক্‌ ও আধা-ধমণয় ধ্যানধারণা । কোন ধরণের সংগ্রামের মাধ্যমে মনন্ত 
আর্জত হতে পারে, সে সংগ্রামে কি-ধরণের নেতার প্রয়োজন, কৃষক-ীবপ্লবের 
স্বার্থের সম্বন্ধে বুজেয়াশ্রেণী ও বুজেয়া-বুদ্ধজীবীদের মনোভাব কি, 
ভস্বামীপ্রথার 'িলোপের জন্য জার-শাসনকে বলপ্রয়োগে ক্ষমতাচ্যুত করাই 
বা কেন প্রয়োজন-_-এই সমগ্ত প্রশ্নে কৃষকদের ধারণা সম্পকেও একই কথা 
প্রযোজ্য । কৃষকদের সমগ্র অতাঁত-জীবন তাদের শিখিয়েছে ভঙ্বামী ও সরকারী 
কমচারদের ঘণা করতে । কিন্তু এ সব প্রশ্নের উত্তর কোথায় খুজতে হবে 
তা শেখায় নি, শেখানো সম্ভব ছিল না। আমাদের বিপ্লবে কৃষকদের একটি 
ক্ষুদ্র অংশ সত্যই লড়াই করোছল এবং সেই উদ্দেশ্যে কিছু পারমাণে সংগঠিত 
হয়োছল £ একটি আঁতক্ষ,দ্র অংশ প্রকৃতই শত্রুদের নিশ্চিহ্ন করার তথা জারের 
ভৃত্যকুল ও ভযস্বামদের রক্ষাকর্তাদের ধ্বংস করার জন্য সশস্ত্র অভ্যুতান 
করেছিল । কিন্তু কষকদের আঁধকাংশই অশ্রুপাত ও প্রার্থনা, নীতিবাক্য প্রচার 
ও গ্বপ্নচারণে ক্ষান্ত ছিল, তারা ঠিক লিও তলস্তয়ের ধরণে দরখাস্ত লিখেছে 
এবং 'উকঈীল' পাঠিয়েছে । এরূপ ক্ষেত্রে সবসময় যেমনাঁট হয়--ঘটেছেও ঠিক 
তাই। তলগ্তয়ের রাজনীতি থেকে দূরে সরে থাকা, রাজনীতি পারহার করা 
ও রাজনীতিতে উৎসাহের তথা তাকে বোঝার চেষ্টার অভাব ইত্যাদর ফল 
হয়েছে এই যে, একাঁট সংখ্যালঘু অংশ শ্রেণীসচেতন 1বপ্লবা শ্রামকদের নেতৃত্ব 
মেনে চলেছে, আর আধকাংশই পাঁরণত হয়েছে ক্যাডেট-নামধারী ননীতিবাঁজত, 
দাসমনোভাবাপন্ন বুজেশয়া বাঁদ্ধজবীদের রাজনীতর শকারে । ক্যাড্টরা 
তুদোভকদের* বৈঠক শেষ করেই ছুটে যেত স্তালিশপিনের দরবারে, সেখানে 
তারা অনুনয় বিনয়, দর কষাকাঁষ করত, আপোষ এবং আপোষের প্রাতশ্রাত 
দিয়ে আসত-_মালিটারী বুটের ঠোক্রে বিতাঁড়ত না-হওয়া পর্যন্ত তারা এই 
কাজই করে চলোছিল। তলস্তয়ের মতামত হল আমাদের কৃষক-বদ্রোহের 
দুর্বলতা এবং অসম্পূর্ণতার দর্পণ, পিতৃসত্তাকৃ-গ্রামাণ্চলের 'ঢলেঢালাভাব এবং 
“উদ্যোগী কৃষকের মন্জাগত ভীরুতার প্রাতাবদ্ব। 

১৯০৫-০৬ সালে সৈন্যদের অভ্যুত্থানের কথাই ধরা ঘাক । আমাদের 'বিস্লবে 
যারা লড়াই করেছিল, সামাজিক উপাদানের বিচারে তারা ছিল অংশত কৃষক 


* হুদোভিক-রাম্রীয় ডুমায় নারদোনিক মনোভাবাপন্ন কষক ও বাদ্ধজশবীদের নিয়ে 
গাঠিত পাতি-বংর্জোয়া গণতন্ত্র গ্রুপাটি ঘ্দোভক লামে পাঁরাচিত ছিল । ১৯০৬ সালের 
এপ্রলে প্রথম ডুমায় কৃষক-প্রাতানধিদের নিয়ে এই গ্রহপাট গাঠত হয়। 


তলস্তয় সম্পর্কে লেনিন ৪৯ 


আর অংশত শ্রামক। শ্রামকেরা 'ছিল সংখ্যালঘু ; তাই শ্রামকেরা যেন অঙ্গুলী- 
হেলনমান্র সোশাল ডেমোক্লাটে পাঁরণত হয়ে যে-ধরণের জাতীয় সংহত ও পাট" 
চেতনার পারচয় 'দয়েছিল তার প্রায় অনুরূপ আঁভব্যান্তও সৈন্যবাহনগর 
আন্দোলনে দেখা যায় না। কিন্তু সৈন্যবাহিনীর অভ্যুত্থান আফসারদের দ্বারা 
পরিচালিত হয়নি বলে ব্যর্থ হয়েছিল এরুপ মনে করার মতো ভ্রান্ত ধারণা 
আর কিছু নেই । বরং তার ঠিক বিপরীত । নারোদনায়া ভোলয়ার* সময়ের 
তুলনায় বিশ্লবের যে ক 'বিরাট অগ্রাত হয়েছে তা এই ঘটনার দ্বারাই প্রমাঁণত 
হয় যে, ধুসর পশহ্পাল" অস্ধ হাতে নিয়ে নিজেদের উধতন ব্যান্তদের বিরুদ্ধে 
শীবদ্রোহ করোছিল। তাদের সেই আত্মানভ“রশীলতাই উদারনোতিক ভ্ষ্বামী ও 
উদারনোতক আফসারদের মনে ভীতির সন্টার করে। সাধারণ নৌনিকেরা কৃষকদের 
লক্ষ্য সম্বন্ধে পুরোমান্রায় সহানহভ্ঠাতশীল 'ছিল ; জামর কথা উল্লেখমান্রই তাদের 
চোখে যেন দীপ জলে উঠত । একাধিক ক্ষেত্রে সশন্ত্রবাহনীর কতৃত্ব সাধারণ 
নপোনকদের হাতে চলে আসে কিন্তু সেই কর্তৃত্বকে দৃঢ়তার সঙ্গে প্রয়োগ করা 
হয়নি বলা চলে; সৈন্যরা দোমনা-ভাব দোঁখয়েছে ; দুই একদিন পরে, কোনো 
কোনো ক্ষেত্রে মান্র কয়েক ঘণ্টা পরে, ঘৃণার পাত্র কয়েকজন আ'ফসারকে হত্যা 
করে তারা অবশিষ্ট বন্দী আফসারদের ম্নস্ত দিয়েছে, কতৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা 
করেছে এবং তার পরে “ফায়াঁরং স্কোয়াডের সম্মুখীন হয়েছে অথবা পিঠের 
জামা খুলে বেত্রাঘাত সহ্য করেছে, কিংবা আবার জোয়াল কাঁধে তুলে নিয়েছে _ 
ঠিক তলস্তয়ের শিক্ষার অনুরূপভাবে ! 

তলদ্তয়ের রচনায় প্রাতাবাম্বত হয়েছে তাদের পুঞ্জীভূত ঘ:ণা, উন্নত 
জাঁবনের জন্য পারপরণ প্রচেষ্টা, অতীতের হাত থেকে মান্ত পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা 
এবং সেই সঙ্গে কাঁচা স্বপ্ন. রাজনোতিক অভিজ্ঞতার অভাব ও বৈপ্লাবক সতকজ্পে 
শোথলা । জনগণের বৈপ্লবিক সংগ্রামের আনবাঘ" আত্মপ্রকাশ অথচ সংগ্রামের 
জন্য প্রস্তুতির অভাব এবং তলস্তয়ের শিক্ষানুসারে অন্যায়ের বিরুদ্ধে অ- 
প্রাতরোধের নীতি-_এটাই ছিল প্রথম বৈস্লাবক আভযানের পরাজয়ের সবচেয়ে 
গুরুত্বপূর্ণ কারণ ।--এই সমদ্ত ঘটনাকে বোঝা যায় তখনকার এতিহাসিক এবং 
অর্থনোতক পারাচ্ছাতর আলোকে । 


* নারোদনায়া ভোলয়া-_নারোদাঁনক সংগঠন 'জেমলিয়া ই ভোলিয়া'-এর 1বভেদের 
ফলে ৯৮৭১ সালের এপ্রল মাসে সগ্গঠিত নারোদানিক সল্তাসবাদখদের গুগে রাজনোতিক 
সংগঠন। এর সভোরা জারতন্তের 'বরহদ্ধে বীরত্বপৃপ* সংগ্রাম করেন। 'কিল্তু 'সিয়'- 
বধর ও 'নক্কির'-জন তার ভ্রাস্ত তত্তেবর দ্বারা পারিচালি 5 হওয়ার ফলে তাঁরা আশা করতেন 
যে, জনগণের অংশগ্রহণ ছাড়াই, নিজেদের প্রচেছ্টায় অগ্াৎ ব্যান্তগত সম্তাসের দ্বারা 
গ্রভণ“মেস্টকে ভীত ও সঙ্গস্ত করে সমাঙ্গের রুপান্তর ঘটানো সম্ভব হবে। 


মা-দ্‌-সা-স--৪ 


$০ মাকসীয় দৃষ্টিতে সাহিত্য ও সংক্কাত 


কথায় বলে যে, পরাজিত বাহনী যথোচিত শিক্ষা গ্রহণ করে! অবশ্য 
বিপ্লবীশ্রেণীগুীলকে সৈন্যবাহনীর সঙ্গে তুলনা করা চলে খুব সীমিত অর্থে । 
ভূস্বামীদের এবং তাদের গভর্ণমেণ্টের প্রাত ঘৃণাই কৃষকদের এঁক্যবদ্ধ করোছিল। 
যে-পারাচ্ছতি অগাঁণত কৃষককে বিপ্লবী গণতান্নক সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করোছিল তা 
পুশীজবাদের বিকাশের ফলে প্রাতমুহর্তে পরিবার্তত এবং তীব্রতর হয়ে চলেছে। 
শবানময়ের বিকাশে বাজারের আধিপত্য এবং টাকার প্রভাববৃদ্ধি কৃষকদের 
নিজেদের মধ্য থেকে সাবেকী পিতৃসত্তাক-ব্যবস্থা ও তলস্তয়ের পিতৃসত্বাক্‌- 
মত।দর্শকে ক্রমশ দূ় পদক্ষেপে অপসারিত করছে । কন্তু বিপ্লবের প্রথম 
বংসরগুলি ও গণ-ীবদ্লবী সংগ্রামে প্রথম পরাজয় থেকে সন্দেহাতীতভাবে একাঁট 
সাফল্য আজত হয়েছে । তা জনগণের প্রান্তন নম্রতা ও শোঁথল্যের মূলে হেনেছে 
মমর্দাতিক আঘাত। পাথণক্যের সীমারেখাগ্যাল স্পম্টতর হয়ে উঠেছে । 'বাভন্ন 
শ্রেণী ও পার্টগতাীলর মধ্যে ব্যবধান গড়ে উঠেছে । স্তোলাঁপনের দেওয়া 
ক্ষার কঠিন আঘাতে এবং বগ্লবী সোশাল-ডেমোক্রাটদের নিরবচ্ছিন্ন ও আবচল, 
প্রচারের প্রভাবে শুধুমাত্র সমাজতন্ত্রী-শ্রীমকদের মধ্য থেকেই নয়, গণতন্ত্রী 
কৰক-জনসাধারণের মধ্য থেকেও আনবার্যভাবে পোড়-খাওয়া ইস্পাতের মত 
বহুসংখ্যক যোদ্ধা ক্রমশ আধক পাঁরমাণে মাথা তুলে দাঁড়াবে । তাদের পক্ষে 
তলপ্তয়বাদ-রূপ আমাদের এরীতহাসক পাপের দ্বারা মোহাচ্ছন্ন হওয়ার আশৎ্কা 


খদব কম 1৯ 


আরজে ্এাতেী 
* প্রলেতার, ৩৫ নং সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ৯৯ (89) ৯৯০৬ 
কালেটেড ওমাকস, ৯৪শ খন্ড, পঃ ই০২-০৯ 


॥ ৫ | 
বিপ্লব ও সংস্কৃতি 
| আনাতোলি লুনাচারস্কণ | 


[ লুনাচারস্কী ছিলেন অক্টোবরশাবপ্লবের পর গঠিত প্রথম সোভিয়েত 
গভর্ণমেণ্টের শিক্ষামন্ত্রী, কাঁমউীনিপ্ট-পার্টর একজন নেতৃস্থানীয় সভ্য এবং 
সোভিয়েত 'বজ্ঞান আকাডেমীর সদস্য । তাঁর বত'মান প্রবন্ধটি ১৯২৫ সালে 
725 1০96 চ২5912%04 নামে জার্মানীতে “নতুন রুশিয়ার "মন্দের সামাত”র 
মুখপন্রে প্রথম প্রকাশিত হয় । 

বহু বছর আগে লিখিত হলেও লুনাচারস্কণর বস্তব্য আজও নানাদিক থেকে 
যথেম্ট গুরৃত্বসম্পন । প্রথমত, নতুন সমাজতান্মক সংস্কীতি রচনার কাজে 
সোঁভয়েত গভর্ণমেন্ট যে মূলনীতি ও দহস্টিভঙ্গী নিয়ে অগ্রসর হয়েছিল তা 
এখানে স্হানার্দস্টরূপে উপদ্থাঁপত হয়েছে । দ্বিতীয়ত, সেই যুগে সংস্কাতির 
ক্ষেত্রে যে-সব সমস্যা, প্রশ্ন, ঝোঁক ও মত-সংঘাত দেখা 'দয়োছিল সে-সবের একাট 
চিন্র পাওয়া যায় । তার মূল্য আজকার দিনেও কম নয় । তৃতীয়ত, অক্টোবর 
গবস্লব নজন সংস্কাীতির রচনায় যে-প্রেরণা ষশগয়োছিল তার একটা সধাক্ষপ্ত অথচ 
তাৎপর্যপ ' গববরণ এখানে পাই। 

“সোিয়ে 5 ইউনিয়ন” পাত্রকার সম্পাদক একাঁটি নোটে বলেছেন যে, শিজ্পের 
ক্ষেত্রে তৎকালখন ঝোঁকগুলি সম্বন্ধে লুনাচারপ্কনীর সমস্ত বন্তব্যকেই আজ সঠিক 
বলা চলে না, 'বিশ্ষেত তিনি যেখানে সমস্ত "চরম বামপন্থীদের চঘ৮৮1152 
বা 'ভাঁবষ্যৎবাদ” নামক একটিমাত্র গোষ্ঠীর অন্তভুর্ত করেছেন । এই জাঁটল ও 
বহুমুখন গোষ্ঠীর মধ্যে মায়াকোভাঁস্কর গোম্ঠীও ছিল। তাছাড়া সাংস্কীতিক 
ক্ষেত্রের অন্যান্য কতকগ্ীল ঘটনাকে বর্তমানে এীতহাসিক পাঁরপ্রোক্ষতের 
আলোকে আরো সঠিক ও পারণত সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব হয়েছে । তবু, সাংস্কীতিক 
উত্তরাধকারের প্রাতি সোভিয়েত গভর্ণমেন্টের মনোভাব, বিকাশমান সমাজতান্ত্রিক 
সংক্কাঁতর অগ্রগাততে উৎসাহদান এবং নতুন সংস্কীত রচনায় জনগণের ভ্যামকা 
ইত্যাঁদ প্রশ্নের দিক থেকে প্রবন্ধাট এতিহাসিক গদরুত্বপর্ণ। ] 


সোভিয়েত ইউীনয়নের শ্রীমক-কৃষক গবর্ণমেন্ট একেবারে গোড়া থেকেই 
কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কীতক কর্তব্য-পুরণে উদ্যোগী হয় । 


৬২ মার্কসীয় দৃষ্টিতে সাহিত্য ও সংস্কীত 


আমাদের দেশে সাম্যবাদ গঠনের অত্যন্ত বিরাট কর্তব্য এবং অন্যদিকে 
অর্থনোতিক, বিশেষত সাংস্কীতিক অনগ্রসরতা-_এই দুইয়ের মধ্যে রয়েছে যে 
অস্বাশ্থ্যকর ব্যবধান, সে সম্বন্ধে গভর্ণমেন্ট ও কাঁমউীনস্ট-পা্ট প্রথম থেকেই 
পূর্ণ সচেতন ছল । সেই উপলাব্ধকে আমরা গোড়ার দিকেই নিন্নরূপভাবে 
প্রকাশ কার £ ক্ষমতা দখল, দেশের ভিতরে তাকে সুদঢভাবে প্রাতম্ঠা এবং 
সামারক প্রাতরক্ষা-_এগুলি হল প্রথম রণাঙ্গণ । দ্বিতীয় রণাঙ্গণ হল অর্থ- 
নীতর পুনর্গঠন এবং যতদর-সম্ভব অগ্রগাতি। তৃতীয় রণাঙ্গণ হল জনগণের 
সাংস্কতিক কল্যাণের কাজে দূই'ট ধারায় বিকাশ। তৃতীয় রণাঙ্গণাঁটর 
সমস্যাগ্াীল শিল্পের সঙ্গে সম্পাকতি। 

গভর্ণমেন্ট প্রথম থেকেই অতাঁত সংস্কীতির সমস্ত উত্তরাধকারকে রক্ষার 
জন্য সুদ্‌ঢ় নাতি অবলম্বন করোছল । প্রাকশীবগ্লবযুগের সংস্কাতর চরিন্র 
শ্রীমক-ীবরোধী বলে অতীতের সুমহান কীতিগুীলকে অবহেলা করা যে কত 
ভুল সে কথা কমরেড লোনন দেখিয়ে দিয়েছিলেন ৷ কমিউানস্ট পার্ট সংস্কীতর 
ধারাবাহকতার নীতিকে 'ভাত্ত হিসাবে নিয়ে কাজে অগ্রসর হয় । 

এর আওতায় শুধ্‌মাত্র সংগ্রহশালার এঁতিহাসক ও সাংস্কতিক মূল্যসম্পন্ন 
নদর্শনগুীলকেই নয়, 'বাঁভন্ন জীবন্ত প্রতিষ্ঠানের এরাতহ্যকেও আনা হয়োছল । 

কামউীনস্ট-পাঁট" অবশ্য কখনই এমন মনোভাব গ্রহণ করোনি যে, অমাজত 
শ্রীমকদের পক্ষে অতীতের ফলগালকে আয়ত্ত করতে এবং গিরকাল তাই 'নয়ে 
সন্তুষ্ট থাকতে হবে। বরং তার বিপরীতটাই সত্য। সমাজে বৈস্লাবক 
অভ্যুতানের ফলে সংস্কাত নতুনভাবে বিকাশলাভ করবে । গোড়াকার স্তর- 
গুলিতে সেই সংস্কীতিতে প্রাতফালত হবে শ্রীমকের শ্রেণী-চারত্র । পরে ক্রমশ 
এবং এই সবপ্রথম ত। সাধারণ মানাবক-চারন্র গ্রহণ করবে । কমিীনস্ট-পাট 
উপরোক্ত নীতিতে আবচল আস্ঘার দ্বারা অন:প্রাণত হয়ে কাজে অগ্রণী হয়। 

তবে কাঁমউনিস্ট-পাঁটি" মনে করত যে, এ ধরণে বিকাশ সম্ভব হতে পারে 
শুধুমাত্র অতীত সংস্কীতির সর্বাঙ্গীণ নিজ-করণের 'ভাত্ততে । 

অতাঁতের শ্রেষ্ঠ কীতিগুল এবং এঁতহ্য অনুসরণকারী মহান ?শজ্পীদের 
সংরক্ষণের জন্য যে-কাজ শুরু হয় তার সামনে দেখা দেয় কয়েকটি রাজনোতিক 
প্রকীতর বাধা । লোননের সংস্পন্ট নিদেশ ও পার্টর কর্মসূচীতে তদনূরূপ 
ধারা থাকা সত্বেও কয়েকাঁট তথাকাঁথত প্রলেতাঁরয় ঝোঁক মাথা তুলোছিল এবং 
এখনও তুলছে । আঁধকাংশ ক্ষেত্রে এইসব ঝোঁক শ্রামকশ্রেণীর মধ্যেকার কিছ 
তথাকাঁথত অর্ধ-শিক্ষিত উপাদানগুলির সমর্থনে পুষ্ট হয়েছে । তারা অতণত 
সংস্কাতর সঙ্গে সম্পর্ক সম্পূর্ণভাবে ছিন্ন করতে চায় এবং 'বম্বাস করে যে 
[বিশুদ্ধ প্রলেতারয় সংস্কীতি স্বতস্ফর্তভাবে সৃষ্ট হবে। মাঝে মাঝে এ 


1বস্লব ও সংস্কাত ৬৩ 


মনোভাব 'নিম্নোন্ত আওয়াজের রূপে দেখা দেয় £ তা (অর্থাৎ নতুন 'জানস 
--অনুবাদক ) সংস্কৃতি হিসাবে উ্চুদরের না হতে পারে কিন্তু অন্ততপক্ষে তা 
আমাদের 'নজস্ব 'জানস। 

দ্বিতীয় বিপদ দেখা দেয় অতাঁত সং্কাতর নীঁতগুীলর উপরে 'ফিউচারিস্ট 
বা ভাঁবষ্যৎবাদীদের আক্রমণের ফলে । যখন রুশীয় ফিউচারস্টদের সুপারাঁচিত 
প্রবস্তারা পার্টতে যোগ দেয় অথবা প্রকাশো পার্টির সঙ্গে নিজেদের জাঁড়ত করে 
তখন এ বিপদ আরো বড় আকারে দেখা দিল। এরা পার্টির ভিতরে একট 
শান্ত রূপে আত্মপ্রকাশ করে। তাদের বন্তব্য ছিল যে ( এবং তা বিশেষ প্রভাব 
বিস্তারে সমর্থ হয় ) প্রত্যেক যুগেরই নিজস্ব শিজ্পগত সমস্যা আছে এবং 
তদনযায়? িজস্ব প্রকাশভঙ্গ* অনুসন্ধানের প্রয়োজন হয় । এরা দাবী করত 
যে, আমাদের ষৃগের উপযোগী প্রকাশভঙ্গণ খু'জে পেয়েছে । সতরাং অতাঁতের 
সবাঁকছুকে বে*টয়ে বস্মাঁতর গহবরে বিদায় দেওয়া দরকার । কিন্তু উপরোক্ত 
ভ্রান্ত ধারণাগ্াল কখনই গভর্ণমেন্টের সহদ্‌ঢ় নীতির উপরে প্রকৃত প্রভাব 
গবস্তার করতে পারোন । ৃ 

সব চেয়ে বড় বিপদ ছিল দেশের চরম দাঁরদ্য । ফলে অতীতের শিল্প 
সংরক্ষণ, সংস্কীতর বিকাশ এবং িজ্পগত উত্তরাধিকারকে সমকালীন কর্তব্যের 
উপযোগী ভাবে ব্যবহার করা প্রভৃতি কাজ চাঁলয়ে মাওয়ার পক্ষে অত্যন্ত 
প্রীতিকূল পাঁরবেশ দেখা দিয়েছিল । শুধু তাই নয় । অনেক সময়, বিশেষ 
১৯২১ সালের মত চূড়ান্ত ক্ষুধাতুর বংসরগুিতে, গভর্ণমেন্টকে এমন কথাও 
ভাবতে হয়েছে যে, বলশয় থিয়েটারের মত কয়েকাঁট প্রাতষ্ঠানকে সামায়কভাবে 
হলেও বন্ধ করে দেওয়া হবে কি-না । কেন-না এ প্রাতিষ্ঠানগাল ছিল তৃলনা- 
মূলকভাবে ব্যয়বহুল এবং আমাদের দারপ্্যের সঙ্গে তাদের বৈসাদশ্্য অত্যন্ত 
প্রকট । 

এইসব ক্ষেত্রে শপপলস: কমিসারয়েট অফ এডুকেশান' (জনগণের 'শিক্ষা- 
দগ্তর )) অনুরূপ মতকে বাধা দেওয়ার জন্য সবরকমে চেষ্টা করেছে। কারণ 
এীতহ্যে ছেদ ঘটলে এবং ঠাণ্ডা বা সশ্যাতসেত্তে পাঁরবেশের বা অন্য কারণের 
দরুণ সংগ্রহশালায় রাঁক্ষত 'নদর্শনগুঁলি নম্ট হয়ে গেলে যে-ক্ষাতি হত তা 
অপূরণীয় । ু 

এই প্রসঙ্গে আমরা সংগ্রহশালা, শিল্প-মহাবিদ্যালয়, নাট্যশালা, সঙ্গীত- 
প্রাতষ্ঠান প্রভাতিতে কর্মরত বিশেষজ্ঞদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই । যে-অল্প 
কয়েকজন রাশিয়া ছেড়ে চলে গগয়োছল বা প্রাতীবিস্লবী 'হসাবে 'বিতাঁড়ত 
হয়েছিল তারা বাদে আর সবাই নিজেদের কর্তব্যে আঁবচল 'ছিল। সেজন্য 
সাহসের সঙ্গে দৃভিক্ষি, শীত এবং বিশৃঙ্খলার মোকাবিলা করেছে। 


&৪ মাকসীয় দৃষ্টিতে স্যাহত্য ও সংস্কাত 


আমাদের সমাজের সামনে তখন সংরক্ষণ ছাড়াও» শিঙ্পকে সাধারণ 'শিক্ষা- 
'বদ্তারের কাজে প্রকৃত সহায়ক-রূপে ব্যবহারের সমস্যাটি বড় হয়ে দেখা 
দিয়েছিল । 

চলচ্চন্র, রঙ্গমণ্। বগ্লবী-পঠাস্তকা, নাটক ইত্যাঁদর বিরাট প্রচারগত 
মূল্যকে কাঁমউীনস্ট-পার্ট যথোচিত স্বীকীত দেয়। এখানে বিশেষভাবে 
উল্লেখ করতে চাই' যে, শিল্পের 'বাঁভন্ন রূুপকে জনগণের কাছে পারাঁচত করার 
জন্য ব্যাপকভাবে চেম্টা শুরু হয়েছিল । 

বিপ্লবের প্রথম স্তরে অর্থাৎ নতুপ অর্থনৌতিক নীতি ([ি€৮/ 70০00010710 
[১০11০ ) প্রবার্তত হওয়ার আগে পধন্তি শ্রীমক ও সৌনক প্রভৃতির পক্ষে 
রঙ্গমণ্ের দ্বার অবাঁরত হল । তখন আমাদের সঙ্গাতর বাইরে হওয়া সত্বেও 
জনসাধারণের জন্য বৃহৎ আকারের কনসাট” ভ্রাম্যম ণ প্রদর্শনী প্রভাতর 
আয়োজন করা হয়। তবে রাজনোতক শিক্ষাবভাগ ( শর হাতে ছল বয়স্ক 
শিক্ষার ভার ) স্বভাবতই প্রচারমূলক শিজ্পের উপর বি. ৰ জোর 'দয়েছে। 
কেন-না আমাদের দৃষ্টিতে জনগণের সাধারণ-শিক্ষা তাপের রাজনোৌতিক ও 
কামউীনস্টশক্ষার সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জাঁড়ত । ক্ষুধা ও যুদ্ধের বৎসরগহীলতে 
এ-কথা ছিল আরো বোশ সত্য। প্রথমটায় সেনাবাহনীর সাংস্কীতিক বিভাগ, 
যাছিল সারা দেশে এখানে-সেখানে ছড়ানো, শিল্পগত প্রচারকেই কৃষকদের 
মধ্যে রাজনোৌতক শিক্ষাবস্তারের অন্যতম প্রধান 1 হিসাবে গড়ে তোলে । 
আমাদের সেনাবাহনী ত ছিল প্রধানত কৃষকদের নি গাঁঠত ! এই কাজাটতে 
হাত দেওয়া হয়েছিল খুবই বৃহৎ আকারে । িন্ঠাবা, ও বীর-শিল্পীরা সমস্ত 
রকমের বিপদের মোকাবিলা করে সামারক ইউানিটগ্ালর সঙ্গে থেকেছেন। 
অবশ্য ভাল প্রচার, ভাল 1শজ্পী, চমৎকার সঙ্গগত এবং সুস্পন্ট ও 'চত্তাকর্ষক 
পোস্টারের পাশাপাশি কিছু খারাপ ও মোকি শিজ্পের দেখা পাওয়া ধায় ?ন তা 
নয়। কিন্তু মোটের উপর, গভর্ণমেন্টের শি্পগত প্রচারের কাজে লালফৌজ 
এক বিরাট ভ্ামকা গ্রহণ করোছিল। 

গৃহ-রণাঙ্গণে অথণৎ শহর ও গ্রামগ্ীলর প্রাত স্বাভাবিকভাবেই মনোযোগ 
অনেক কম দেওয়া হয়েছিল। কন্তু সেখানেও প্রচারতরণী ও ট্রেণ এসে 
পেশছাত । তাদের দুই পাশের গায়ে পোস্টার এবং স্লোগানে লালে লাল হয়ে 
থাকত, আর ভিতরে থাকত গ্রন্থাগার, ?সনেমা, গায়কদের দল ইত্যাঁদ । এইসব 
ট্রেণ এবং নৌকা গোটা রাশিয়া পরিভ্রমণ করে জনগণের ?বশেষত, গ্রমের লোকদের 
মধ্যে, বিপৃল উৎসাহের সঞ্চার করো ছল । 

শহরগৃলিতে, বিশেষ করে ছাাটর দিনে, শল্প খুব ব্যাপকভাবে রাজপথে 
দেখা দত । বাঁড়গুলির দেওয়াল সম্পূর্ণরূপে স্টোম্সল ও পোস্টারে ছেয়ে 
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যেত। প্রদর্শনকারীদের বড় বড় দল এ-সব 'জানসকে আরো বোঁশ সংখ্যায় 
বহন করে পথ পাঁরক্রমা করত । রঙ্গমণ্গ্যালর দরজা ছল নামমাত্র মূল্যে সবার 
জন্য উম্মুন্ত এবং 'িপ্লববারধকীদিনগুিতে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে । সবন্ুই 
যেন শোৌজ্পক জীবনের ধারা ফোয়ারার মত উৎসারিত হচ্ছিল। তার সবাঁকছুই 
হয় ত রূপের দিক থেকে মাজত নয়, কিন্তু সেগ্াল 'ছিল শ্রমজীবী-জনগণের 
অত্যন্ত কাছের 'জানস। 

নতুন অর্থনৌতক নীতি (45৮ ) প্রবাতিত হওয়ার পর অবস্থার কিছ; 
পারবর্তন ঘটে। প্রথমত, সেনাবাহনীর মধ্যে প্রচারের প্রয়োজনীয়তার চাপ 
কমে আসে । এখন তা অনেকটা শান্তরুপ ধারণ করে এবং লালফৌজের 
ক্লাবগীলতে সীীমত থাকে । দ্বতীয়ত দেখা গেল যে, সাংস্কীতিক প্রচারের 
জন্য রাষ্ট্র ষে-পারমাণ ব্যয়বরাদ্দ করোছিল, তা সাধ্যের বাইরে । অবশ্য যত 
বেশী বলে আভযোগ করা হত তা ঠিক নয় এবং সমগ্র তৃতীয় রণাঙ্গণের মত 
শিজ্পগত প্রচারের জন্য বরাদ্দ 1ছল প্রয়োজনের তুলনায় খুব কম। কিন্তু 
নতুন অর্থনৌতক নীতির দাবী হল যে, রান্ট্রের পক্ষে কঠোরতরভাবে ব্যয় 
সত্কোচ করা চাই। ফলে তৃতীয় রণাঙ্গণের শিজ্প-ীবভাগের সবচেয়ে মূল্যবান 
অংশের পক্ষেও ক্ষাতর কারণ হয় । 

তবে ?ীশজ্পের খাত 'কছু পাঁরমাণে সংকীর্ণ করা হলেও এই সময়ে তার 
গভরতা বৃদ্ধ পায় এবং প্রভাব দঢ়ুতর হয় । 

প্রথম যুগে অর্থাৎ নতুন অর্থনোতক ন্টীত প্রবাতত হওয়ার সময় পর্যন্ত 
যাঁদও পুরানো বাদ্ধজীবীদের এক অংশ আমাদের সঙ্গে কছু পারমাণে 
সহযোগতা করোছল তবুও তারা উদাসীন হয়ে ছিল। এমন ক, সংগ্রহশালার 
কমা” রাস্্রীয় নাট্যশালার অঁভনেতা প্রভাত যারা খুব ঘাঁনষ্ঠভাবে সহযো'গতা 
করে তাদের সম্বন্ধেও একথা প্রযোজ্য । অবশ্য প্রচারমূলক শিজ্পের সাধারণ 
প্রবাহ তাদেরও আমাদের সঙ্গে টেনে 'নয়ে চলোছিল । 1কন্তু তাদের অংশগ্রহণ 
ছিল যতটা উন্নত শিল্পসৃষ্টির-_নতুন সমাজের রচাঁয়তা 'হসাবে ততটা 
নয়। সংক্ষেপে” একদল বাঁদ্ধজীবী ছিল সম্পূর্ণভাবে আমাদের 'বরুদ্ধে 
এবং অন্যদল গভর্ণমেন্টের সঙ্গে সহযোগিতা করত, তবে তাদের 'নজন্ব 
ধরণে। শিল্পী-বুদ্ধিজীবীদের চরম বামপন্থী অংশই কালাধলম্ব না করে 
বিপ্লবের ডাকে সাড়া দিয়োছল। আমরা সংক্ষেপে তাদের ফউচারিস্ট' বলে 
উল্লেখ করব। যাঁদও 1শল্পের রূপ-সংক্রান্ত বিষয়ে গভর্ণমেন্ট পারোপ্যার 
শনরপেক্ষ মনোভাব অবলম্বন করোছল তবু সাধারণ পরিবেশের প্রভাবে আমাদের 
সমস্ত সুল্পন্ট বিপ্লবী শিজ্পের উপর কম বা বোশ পাঁরমাণে বামপন্থী 
ফউচা'রস্ট ছাপ পড়োছল। এ সম্পর্কে উল্লেখনীয় যে, প্রলেটকাল্টও (নতুন 


৫৬. মার্কসীয় দৃষ্টিতে সাহিত্য ও সংস্কীত 


অর্থনোতিক নগীতর আগে এই সম্ঘটর সভ্যসংখ্যা ছিল অর্ধলক্ষের বোৌশ ) এ 
ফ্যাশানের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল ॥ তার ফলে এইরকম একটা ভ্রান্ত ধারণা 
সৃষ্ট হয় যে, প্রলেটকাল্ট বামপন্থী হয়ে পড়েছে এবং একটা বৌদ্ধিক বোহোময়া 
(7301%51719 ) বা নৈরাজ্যের জগতের সন্ধান করছে। 

নতুন অর্থনোতিক নাত যে একদিকে আমাদের 1শক্পজীবনের প্রবাহকে 
সংকুচিত করেছিল সেকথা আগে বলেছি । রঙ্গমণ্চগদীলকে 'নজেদের ব্যয় 
শনজেরা নিরহের নীত গ্রহণ করতে হল। ফলে শ্রামকদের পক্ষে সেখানে 
প্রবেশের সুযোগ শু, পাঁরমাণে সত্কুচিত হয়, যদিও আমরা তাদের জন্য 
সর্বেচ্চ-মূল্য থেকে সবচেয়ে কম মূল্যের সমস্ত আসনের শতকরা ১৫ ভাগ 
সংরাক্ষত করেছিলাম । পোস্টার এবং দেশের সর্বত্র ভ্রাম্যমাণ ছোট ছোট প্রচার- 
মূলক রঙ্গমণ্ের জন্য কোনরকম বরাদ্দই রইল না। প্রচারতরণী ও ট্রেণগদলি 
উঠে গেল। 

ন্তু অন্যদিকে দেশের সাধারণ অর্থনৌতিক পাঁরাস্থিতর এবং বুদ্ধি- 
জীবদের জীবনযাত্রার মানের উন্নাতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পুরাতন বুদ্ধি- 
জীবীদের একটা গুরুত্বপ্ণ অংশ নতুন সমাজব্যবস্থার সপক্ষে আসা শহরঃ 
করে। 

রঙ্গমণ্গগল, এমন কি বনেদ প্রাতঘ্ঠানগ্ীলও, কয়েকটি বিপ্লবী নাটক 
মণ্যস্থ করায় উদ্যোগী হয় এবং সেজন্য উপযোগী সাহিত্যকে কাজে লাগাতে 
শুরু করে। “রুশিয়ার বিপ্লবী শিল্পীদের সঙ্ঘ” নামে একটি বৃহৎ সংগঠন 
গড়ে ওঠে । চিন্রকলা ও ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে খুবই প্রভাবশালী কয়েকজন দক্ষ 
গশজ্পপধ এ সঙ্ঘে যোগদান এবং পরপর কতকগ্দাল প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন । 
এইসব প্রদর্শনগ সম্বন্ধে জনসাধারণের আগ্রহ যে কি-রকম আশ্চজনকভাবে 
বাদ্ধ পেষেছে তা মস্কোতে সদ্য আয়োজত সপ্তম 4২4১২ প্রদর্শনীর 
অভিজ্ঞতা থেকে বোঝা যায় ॥ চিন্রাশজ্পী ও ভাস্করদের অন্যান্য অংশও এই 
পথে এগয়ে আসছে । সম্পূর্ণ ববপ্লবী রঙ্গনণ প্রাতিষ্ঠিত হয়েছে, যথা “মেয়ের- 
হোলজ্জ থিয়েটার, মস্কোর এথয়েটার অফ 1?দ রেভো?লউশান” এবং অনঃরুপ 
আরো কয়েকটি ম€ ॥ সাহত্যের ক্ষেত্রে তথাকাথত “সহযান্রীদের, এক ঝড় দল 
যোগ গদয়েছে। অবশ্য এসব সহযাত্রীদের সকলের সঙ্গে পাট সম্পর্ক 
সমান নয় । এদের এক অংশ সাত্য বস্লবের সন্তান, যথা সেইফহীলনা, 
সবোপার (লিওনভ এবং আরো অনেকে ॥। এদের মধ্যে কয়েকটি উদ্জূল প্রাতভা 
চোখে পড়ে । আবার এমন অনেকে আছে যারা ছল 'বপ্লবের প্রতি বিরুদ্ধ 
মনোভাবাপন্ন বযাদ্ধিজীবী। তারা সম্প্রতি মত পাঁরবর্তন করেছে এবং গভর্ণ- 
মেণ্টের সাংস্কৃতিক নীতি সম্বন্ধে অনেক পাঁরমাণে বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব গ্রহণ 


বিস্লব ও সংস্কাতি &৭ 


করেছে । শেযোস্তদের মধ্যে কয়েকটি খুব সুপাঁরচিত নাম দেখা যায় । কি্তু 
যারা আবিচলভাবে শ্রামক-আন্দোলনে আত্মীনয়োগ করেছে এমন লোকদের মধ্যেও 
সুপাঁরচিত নামের অভাব নেই ॥ দণ্টান্তস্বরূপ বলা ষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব 
ভালোর ব্ুসভ”, এবং প্রবীণ লেখক সেরাফিমোভিচের নাম । শেষোলস্ত জন 
বিপ্লবকে উপহার দিয়েছেন সাম্প্রাতক অন্যতম শ্রেণ্ঠ সাহিত্যকীতি 2701) 
[1০০৫+। িনঃসন্দেহে বলা চলে যে, আমরা সাহত্যের ম্বর্ণষৃগে বাস করছি । 
চিত্তাকর্ষক নতুন উপন্যাস ও ছোটগল্প প্রকাশিত হয় নি এমন একি মাসও যায় 
নি। সাহত্যসৃম্টর ক্ষেত্রে যেন নতুন নতুন নামের এক অন্তহীন পরম্পরা দেখা 
1দয়েছে, আর সেইসব কীতি আশ্চর্যজনকভাবে পাকা হাতের ম্বাক্ষর বহন করে । 

িউচারজমই ব্লবোত্তর শিজ্পের বিশেষত্সূচক চিহ্ন বলে পাঁরগাঁণত 
হত 'কলম্তু নবাগতেরা বহুল পাঁরমাণে তার প্রান্তন তাৎপর্যকে মুছে ফেলতে 
সমর্থ হয় । ফিউচারস্টরা এখন 772ঢ (1০9 6101) নামক পাত্রকাটিকে 
কেন্দ্র করে সংগাঠিত হয়েছে, আর কয়েকাঁট রঙ্গমণ্ডে এবং ক্ষুদ্র শিষ্পগোম্ঠিতে 
টিকে আছে । তারা এখন বৈধ কাঠামোর ভিতরে, শিলপক্ষেত্রের কর্মকাণ্ডে 
অন্যান্য চিত্তাকর্ষক উপাদানগ্ালর অন্যতম 'হসাবে কাজ করছে । 

প্রলেটকাল্টের কাজের পারাধ খুব সংকুচিত হয়েছে, তবে তার কাজের 
[বষয়বস্তুতে িছ পাঁরমাণে গভীরতা এসেছে । সবচেয়ে বড় কথা, 'শিক্প- 
ক্ষেত্রের কাজে এক ব্যাপক আন্দোলন গড়ে উঠেছে । প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় 
৬/৯[৯]১ বা £১11-0101017 /৯550901261018 0£ ৮৯101519119, ৬৬110515 (সারা 
যুক্তরাণ্ট্ প্রলেতারিয় লেখক সংস্থা )-এর ॥ এই সংগঠনটি প্রলেতাঁরয় লেখকদের 
সংখ্যাগারষ্ঠ অংশকে এক্যবদ্ধ করেছে এবং 1:81)15 (হাপর ) এবং 0০০9891 
নামে পান্রকা প্রকাশ করছে । একদল প্রতভাশাল প্রলেতারিয় লেখক, যারা 
এনজেদের ৮০165%2] (0955 চ২০৪এ১ ) নামে পাঁরচয় দেয়, তারা এ সংগঠনের 
বাইরে রয়ে গেছে । আর 'কছুসংখ্যক প্রলেতারয় লেখক অন্যান্য “সহ-যাত্রী'দের 
সঙ্গে কাঁধে কাধ মালয়ে চলছে । “সহতযাত্রী'রা 188৪ (০1০1০ ) নামক প্রকাশন 
সংস্থা এবং [19578 ০. (6৬ 140) নামক পাঁত্রকাকে কেন্দ্র করে 
সংগঠিত হয়েছে । এরা সবাই কমরেড ভোরোনাস্কর সাধারণ-সম্পাদনাধননে 
কাজ করছে । 

তেমন, শিঞ্পের অন্যান্য ক্ষেত্রেও পুরোপ্হীর প্রলেতারিয় আন্দোলন আত্ম- 
প্রকাশ করেছে । তাদের প্রচেষ্টা প্রধানত ক্লাবের রূপ নিয়েছে । এইসব 
ক্লাবের 1ভাত্ত খুব দ্‌ঢ় আর তারা প্রায়ই গভীর মননশীল শিজ্পকাত রচনা করে । 
যাঁদ এই ক্লাব থেকে নাটক চিন্ত্রকলা ও সঙ্গীতে নতুন নতুন প্র“তভার উদ্ভব হয় 
তবে আশ্চর্য হওয়ার দিছ নেই । মস্কো ও লোননগ্রাদের 'শঙ্পাঁবদ্যালয়, 


৫৮ মার্কসীয় দৃক্টিতে সাহত্য ও সংস্কাত 


উচ্চতর-সঙ্গীত-শিক্ষায়তন এবং দৃশ্যাশিজ্প-প্রাতষ্ঠানগুলিতে শ্রামকশ্রেণীর বহু 
তরুণসন্তান 'শক্ষালাভ করছে । 

গভণমেপ্টের নীতি আগের মতোই দুটি ধারাকে অনুসরণ করছে এবং ষে 
দুট ধারার পারম্পাঁরক সম্পক" য্ীস্তর উপরে প্রাতগ্ঠিত। একটি হল অতঈতের 
শিল্পকে রক্ষা । অতীত-ীশল্পকে এখন কমে বোশ পাঁরমাণে বাঁলম্তভাবে নতুন 
গঠনকর্মে নিয়োগ করা হচ্ছে, রূপের কিছুটা অদলবদল করে। অপর 'দিকাঁট 
হল নতুন এবং স:স্পম্টভাবে 'বস্লবা িজ্পকে উৎসাহ দান । 96816 110181016 
4৯৫71015100) বা রাষ্ট্রীয় সাহিত্য প্রশাসন 06105019/0-এর বেলায় খুবই 
মোলায়েম নাতি অনুসরণ করছে । শুধুমান্র প্রাতাঁবগ্লবী সন্ভাবনাপূর্ণ 
সাহত্যকেই 'নাঁষ্ধ করা হয়ে থাকে । যে-সব ক্ষেত্রে কোন সেন্সর (যথা 
0910181 [২6190109116 0010171016দ্তে ) স্বাধীনভাবে শিল্পস্ষ্টর কাজে বাধা 
সৃষ্টি করে সে-সব ক্ষেত্রে গভর্ণমেন্ট ও পার্টর সবেচ্চি সংস্থাগলি হদ্তক্ষেপ 
করে থাকে। তা ক] হয় শিক্পকে যথাসম্ভব স্বাধীনতাদানের নীতির 
অনুকূলে । তবু একদিকে চিরায়তসাহিত্য থেকে শিক্ষালাভের পক্ষপাতাঁ এবং 
অন্যাদকে 'িউচারিস্ট--এই দুই ঝোঁকের মধ্যেকার পুরনো লড়াইয়ের জের 
এখনও চলছে । তেমনি সংঘাত চলেছে একাঁদকে যারা বিশুদ্ধ প্রলেতা'রয় 
শিন্পপের সমর্থক এবং অন্যাদকে যারা আমাদের কাজে পাঁতি-বুজেয়া ও আধা- 
বুজৌঁয়া সহ-যাত্রীদের টেনে আনার পক্ষপাতী, এই দুই ঝোঁকের মধ্যে । 

এই সব প্রশ্নের সমাধান মধ্যপন্থা অনুসরণের দ্বারা সহজেই করা যায়। 
পাঁ্টর তরফ থেকে নিঃসন্দেহে অদূর ভবিষ্যতেই সুদৃঢ় এবং নিয়ামক-ীনদেশ 
দেওয়া হবে । তা শিজ্প সম্বন্ধে 17১6০010165 00107013581191 [01 12000861011- 
বারা এ ঘাবং অনুসৃত নীতকে পুরোপনীর সমর্থন করবে । 

আমরা এখনও খুব গরীব । শিল্প ও সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়, মিউীজয়াম ও 
রাষ্ট্রীয় নাট্যশালা প্রভূতিকে যে অর্থসাহাষ্য দেওয়া হয় তা নিতান্ত অলপ । 
নিকট ভাবষ্যতে তার পাঁরমাণ বাড়াতে হবে। রাস্ট্রের কাছ থেকে আঁতীরক্ত 
বরাদ্দ ছাড়া সাধারণের পক্ষ হতে সং্কাতির 'বকাশের জন্য যে অর্থব্যয় করা 
হয়ে থাকে তা যথেষ্ট নয় । দশ্যাশজ্পের জন্য বে-সরকারী বাজার প্রায় উঠে 
গেছে। আমাদের অত)ন্ত কঠিন বাধার সাথে সংগ্রাম করতে হচ্ছে । ক্লাবগালও 
সঙ্গাতর স্বল্পতা সম্বন্ধে অভযোগ করে থাকে অথচ এইগুীলই হল সোভিয়েত 
ইউনিয়নে এক ব্যাপক গণতান্ল্িক সংস্কীত-বিকাশের উজ্জ্বলতম আশাভরসাম্ছল। 
তবে তাদের সবগ্ীলই আজ িবপুল উৎসাহের দ্বারা অনপ্রাণত। শিল্প 
বর্তমানে ষে-ভাবে ফলেফুলে সুশোভিত হয়ে উঠছে তাকে স্বীকীত না 'দয়ে 
উপায় নেই। 


বিস্লব ও সংস্কাত &১৯১ 


সব্প্রথম সারতে স্থান 'নিম়েছে সাহত্য । ইতিমধ্যেই তা আমাদের উপহার 
দিয়েছে লিওনভের 9৪515, সেইফুলিনার “৬111062, মায়াকোভাঁদ্ক ও 
বেজিমনাঁস্কির কাঁবতা, সেরাঁফমোিচের [70 71০০৫, ফুরমানভের 409- 
708০৮ 'লিবোদনাস্কির “৬/০০1০ ইত্যাঁদ শ্রেম্ঠকশীর্ত। সাহত্যের সমস্ত 
অবদানগীলর উল্লেখ এখানে সম্ভব নয়। শীবস্লবী নাটকও অনুরূপ উচ্চ 
মানের দকে এাগয়ে চলেছে । নাট্যজগতে প্রকৃতপক্ষে এক নতুন উষার উদয় 
হয়েছে । মস্কোতে, নানা বাস্তব বাধাঁবঘ7 সত্বেও বহু উল্লেখযোগ্য রঙ্গমণ্ড 
গড়ে উঠছে । তারা নতুন নতুন রূপের জন্য সন্ধান চালয়ে যাচ্ছে এবং মাঝে 
মাঝে এমন সব অবদান উপস্থাপিত করছে যে” 1লর গশজ্পগত গভীরতা আমাদের 
খুব বাস্মত করে দেয় । এই বংসরের পে 'ব অবদানের জনাপ্রয়তা সম্বন্ধে 
খবিতকেরি অবকাশ নেই সেগুীলর মধে, কয়েকাঁট হল £ মেয়েরহোজ্ড মণ্ডে 
আভননত “1০ /০০৫৮ তরুণ শিজ্পীদের মণ দ্বারা আভনশত “1387010 ও 
431010)9, (7119 7198 ); গোলেইজোভাস্কর নেতৃত্বে গনিত বলশয় থিয়েটারের 
নতুন দল : ভাখতানগভ ম্টাডয়োর আকর্ষণীয় কীর্ত এবং ০1৮০, 6 10 
1185 9109 ইত্যাদ বিস্লবের রঙ্গমণ্চ (7185906০1 চ২০৬০1০) কর্তৃক 
আভনীত অনেকগ্াল পুরোপহীর বিপ্লবী নাটক । মস্কোতে এবং সাধারণভাবে 
রুশিয়ায় আমাদের সমালোচক ও দর্শকেরা আধানক রঙ্গমণ্ের সমস্ত গুণ, 
বৈচিত্র্য ও মূল্যকেই যে স্বীকীত দেয় তা নয়। এখানে একটি কথা বলা দরকার, 
ব্যালের মত যে-সব পুরনো শিজ্পরূপকে আমরা বজায় রেখোঁছ তার গুণগত 
মান নেমে ত যায়ই-ন বরং আমাদের ব্যালে-শিক্ষার স্কুলদুটি নতুন নতুন 
সাফল্য অর্জন করেছে । ফলে আমাদের ব্যালে-দলগীলকে কয়েকজন প্রথম- 
শ্রেণীর আঁভনেতাকে নিয়ে পুনরুজ্জীবিত করা সম্ভব হয়েছে। 

আর্ক অনটন সত্বেও আমাদের শিল্প ও সঙ্গীত-নহাবিদ্যালয়গীল এক 
নতুন উদ্জব্ল পুরুষের (590919:0090) স:ষ্টি করেছে | 1510667195 (শিল্প ও 
প্রয়োগবদ্যার শ্রেষ্ঠতম নিদশ'নগুঁলি )-এর শিক্ষামূলক প্রদর্শনীতে দেখা গেছে 
সম্ভাবনাময় ভাঁবধ্যতের প্রাতশ্রাত। আমাদের তরুণ সঙ্গীতাঁশজ্পীরা এত 
তাড়াতাঁড় যে-পারমাণ দক্ষতা অর্জন করেছে তার আভব্যান্তি প্রদর্শনীকে আরো 
আকর্ষণীয় করে তুলেছে । মোদ্দা কথা, যে তরুণদল আমাদের চ্ছান নেওয়ার 
জন্য তৈরী হচ্ছে তারা বাঁলম্ঠ, পৌরুষদীঞ্ধ, প্রাতভাবান এবং সুশিক্ষিত । 
ধশক্প সম্বন্ধে আমাদের অনুসৃত নাতির সপক্ষে এটাই হল অন্যতম শ্রেচ্ঠ 
ষান্ত। 


| ৬ ॥| 


ম্যাকসিম গৌকরি জীবন ও শিল্পজিজ্ঞাল। 


ম্যাকাীঁসম গোকরর শি্পজজ্ঞাসা পারপূর্ণভাবে তাঁর জীবনাজজ্ঞাসারই 
প্রাতিফলন । তাঁর শিজ্পতত্ব রূপাঁর়ত হয়ে উঠেছে নিজেরই সারা জীবনের 
সংগ্রাম ও সত্যের সন্ধানের আঁসপ্নপরাক্ষায় যাচাই হয়ে । অনেক মহতাঁশল্পনর 
ক্ষেত্রে তার জীবনদর্শন ও ব্যবহারিকজীবনের আচরণের মধ্যে বরোধ দেখা যায়, 
নতুবা দেখা যায় জীবনদ্ান্ট ও ?শজ্পী-সত্তার মধ্যে একটা দ্বন্দব ৷ যথা, দার্শানক 
তলস্তয় ও শিজ্পন-তলস্তয়ের দুই সত্তার সংঘাতের কথা অনেকে উল্লেখ করেছেন। 
গোকর্র জীবনে দ্বন্দৰ ছিল না তা নয়, তবে তা সম্পূর্ণ অন্য ধরণের । 
তাঁর জীবনাজজ্ঞাসা ও শল্পাঁজজ্ঞাসা গড়ে উঠেছে একে অপরের পরিপূরক 
হিসাবে । তাদের মধ্যে যাঁদ কখনও বিরোধ দেখা দিয়ে থাকে তা দেখা দিয়েছে 
একই দ্বন্দবমূলক এঁক্যের দুই দিক রূপে । তাই তাঁর সমগ্র জীবন ও 
শল্পসৃন্টিকে বলা যায় এক অনবদ্য সুসমঞ্জস সংগ্রামী একতান । 

একথা সবাই জানে যে, যাত্রার প্রারম্ভে তাঁর সামনে লক্ষ্য পারম্কার 'ছিল 
না। কোন স্বানার্দন্ট মতবাদকে আশ্রয় করে তাঁর পথ চলা শহরু হয়ান । 
কিন্তু শ্রমজীবা মানুষের কঠোর বেদনাময় জীবনের অংশীদার হিসাবে সেই 
বেদনার উপরে বিজয়লাভের পথের সন্ধান করতে করতে তন সমাজতন্ত্রের 
জন্য সংগ্রামের সচেতন সৌনকে পাঁরণত হয়েছেন । সেই আভজ্ঞতাকে সার্থক- 
ভাবে প্রাতফাঁলত করে তুলেছেন সাঁহত্যে । সাহত্যকে তুলে ধরেছেন সমাজ 
তন্ত্রের জন/ বজয়-আভযানের চির-অম্লান আলোকশিখার্‌পে ॥ তাঁর জীবন- 
জিজ্ঞাসা এক সংগ্রামী, বস্তুনষ্ঠ অথচ মহান ভাবয্যতের স্বপ্নে অন-প্রাণত 
গশল্পাঁজজ্ঞাসায় সহম্দলে 'বক?শত হয়ে উঠেছে । 

আমার মনে হয় যে, সেই বকাশের প্রা্কয়াটিই সমস্ত দেশে গোকররি 
উত্তরসাধকদের পক্ষে সার্থক সাহংত্যস্যান্টর সাধনায় সবচেয়ে মূল্যবান উত্তরা- 
ধিকার। বশেষত এদেশে আমরা যারা সাহত্যকে শোষণহীন সমাজগঠনের 
জন্য শ্রমজীবী-মানুষের আভিষানে বিশ্বস্ত ও সাক্তয় সাথীর্পে পেতে চাই 
তাদের পক্ষে উত্ত প্রাকয়াঁটিকে সামাগ্রকভাবে অধ্যয়নের প্রয়োজন খুব বোৌশ। 
আমাদের দেশে শ্রমজীবী-মানুষের সংগঠিত ও সচেতন অন্দোলনের হইাতহাস 
কম দীর্ঘ নয় । সে হাতিহাসে রয়েছে গৌরবময় প্রীতহ্য, রয়েছে বহু সংগ্রামী 
চারন্র এবং সফল রসোত্বীর্ণ সাষ্টর অজন্র উপাদান । অথচ সাহত্যে তার 


ম্যাকাসম গোকর্খর জীবন ও শিম্পজিজ্ঞাসা ৬৯ 


বথোচিত প্রাীতফলন হয়নি । শ্রমজশবী-মানুষের জীবন ও সংগ্রাম নিয়ে রাঁচিত 
সাহত্যে হয় প্রকৃতিবাদ অর্থাৎ ফটোগ্রাফধম চিন্রণ নতুবা চারন্রগ্বালকে যাঁম্মক 
ও কীন্রমভাবে কতকগ্াল শ্লোগানের প্রাতম্যার্ততে পারণত করার ঝোঁকটাই 
প্রবল হয়ে রয়েছে । ফলে ক্ষাত হচ্ছে নানা দিক থেকে । সমাজতন্ত্রের শতুপক্ষ 
অপপ্রচারের সুযোগ ত পায়ই। প্রগতিশীল লেখকদেরও অনেকে বি্বাম্ত হয়ে 
পড়েন। আর শ্রমজীবী-আন্দোলনের কমদের এক অংশের মধ্যে শ্রেণী সচেতন 
সাহত্যসৃষ্টর প্রচেম্টা, এমন ক সাহত্যতত্বের আলোচনা সম্বম্ধেও বিরূপ 
মনোভাব সৃষ্টি হচ্ছে। তাই গোকাঁর জন্মশতবাঁষকী উদযাপনকে নিছক 
আনহ্ষ্ঠানক প্রদ্ধানবেদনে বা ভাসাভাসা আলোচনায় সীমত রাখার বদলে তাঁর 
মহান উত্তরাধকারকে বোঝা এবং কাজে লাগাবার চেম্টাই প্রধান করতব্যরূপে 
নেওয়া প্রয়োজন । বর্তমান প্রবন্ধাট সোঁদকে প্রাথামক পদক্ষেপ মান্র। 

যে এীতহাসিক পারবেশে গোকর জাীবনাঁজজ্ঞাসার উন্মেষ হয় সেখান 
থেকেই আলোচনার সূত্রপাত করা যাক । সেই পাঁরবেশের একট সুন্দর "চচত্র 
এ'কেছেন আনাতোদিনি লুনাচারম্কী তাঁর “তলস্তয় আযান্ড গোকর্ঁ” নামক 
প্রবন্ধাটতে» । রূশ-সাহত্যে তলস্তয়ের যুগের যেখানে অবসান সেখান 
থেকে গোকাঁরি যুগের শুরু! তলস্তয়ের যুগ ছিল উদীয়মান পুশজবাদের 
[নমম আঘাতের পর আঘাতে কৃষক ও আভজাত ভ.ম্বামীদের পুরাতন রা'শয়া 
ভেঙ্গে পড়ার যন্ত্রণাদায়ক যুগসাম্ধ । 

সেই ভয়গকর, রস্তান্ত, অশ্রুস্নাত নাটকের নায়ক ছল অত্যাচারে জঙ্ীরত 
কৃষকেরা । সমস্ত দেশ জুড়ে জেগে উঠেছে আকুল জিজ্ঞাসা--এই অসহনীয় 
দুঃখের ও নৈরাশ্যের বোঝার হাত থেকে পাঁরাণ পাওয়া যাবে কোন্‌ পথে ? 
তলস্তয় তাঁর সাহত্যে রুশয়ার কৃষকদের সেই বেদনা, আতনাদ ও পথের 
সন্ধানকে রূপ দিয়েছিলেন । আর সেই সঙ্গে ফাটয়ে তুলোছলেন আভজাত 
ভম্বামীশ্রেণীর অবক্ষয়ের জীবন্ত চিত্র । 

গোকাঁ যখন সাহত্যের ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন ততাঁদনে প্ীজবাদ আরো 
বোশ এাগয়ে গিয়েছে ও শাল্ত সণ্য় করেছে । বৃহৎ পুশজপাতরা ভ্‌ষ্বামী 
সম্প্রদায়ের সঙ্গে আপোষে ক্ষমতার অংশীদার 'হসাবে প্রাতষ্ঠা লাভ করেছে । 
কিন্তু এই ভুদ্বামীরাও নতুন ধরণের ॥ প্দশজবাদ এগয়ে চলেছে সামম্ততন্তের 
অবশেষগীলকে বজায় রেখে, স্বৈরতন্তের ছত্রছায়ায় । পুলিশ ও পাদ্রীদের 
সাহায্যে সর্বশ্রেণীর জনগণকে দাঁবয়ে রাখছে । অন্য দেশের ইতিহাসে পহশীজ- 
বাদ অগ্রগাতর প্রাক্রয়ার় যে-সব সাংস্কীতিক-অর্থনৌতক পাঁরবর্তনের ভ্বামকা 


৬২ মার্কসীয় দৃম্টিতে সাহত্য ও সংগ্কাতি 


পালন করেছিল তার খুব নগণ্য অংশই এখানে পালিত হয় । লুনাচারগ্কী এই 
পৃশজবাদকে পুরোপ্র নরখাদক ও ল:ণ্ঠনকারী বলে আভাহত করেছেন। 

পৃশজবাদের অগ্রগগাতর ফলে গ্রামের উপর নির্মম শোষণের মানা আরো 
বৃদ্ধি পেয়েছে । কিন্তু সেই সঙ্গে শহুরে অন্পাবত্ত পাঁত-বুজেয়াশ্রেণীর 
জীবনযন্্রণাও তীব্রতর হয়ে উঠেছে । তাদের এতাঁদনের সঙ্কীর্ণ গণ্ডজীবদ্ধ 
গনস্তরঙ্গ জীবনের 'ভীত্ব ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাচ্ছে । গোকাঁর চন্তা ও 
[জিজ্ঞাসার উন্মেষ হয়েছে এদেরই মধ্যে । তাই তাঁর প্রথমাঁদকের রচনাগীলতে 
এদেরই ছবি দেখতে পাই । 

তবে তলস্তয়ের পারবেশের সঙ্গে গোকাঁর মনের বিকাশের পটভামর মৌলিক 
পার্থকা রয়েছে । আভজাত বংশোদ্ভব কাউণ্ট তলস্তয় নিজ-শ্রেণীর ধ্বংসের 
এীতহাঁসক আঁনবার্ধতার কথা উপলাব্ধ করেছিলেন । তিন মতাদর্শের দিক 
থেকে মযান্তর পথ খু*জেোছিলেন 'নজ-শ্রেণীর মানীসকতার গণন্ডাীঁ ছেড়ে বোরয়ে 
এসে কৃষকদের সঙ্গে একাত্মতায়। কিন্তু কৃষকদের সামনেও তখন মহন্তির পথ 
ছিল না। তাদের সম্মুখে ভাবষ্যৎ ছিল গাঢ় তাঁমস্রায় ঢাকা। সে পথ 
আত্মপ্রকাশ করে পরবত+ অধ্যায়ে অর্থাং পুশীজবাদের বকাশের সঙ্গে সঙ্গে 
বৃহৎশিন্দেপে সংগাঁঠিত শ্রামকশ্রেণীর অভ্যুদয়ের ফলে । 

লুনাচারস্কী বলেছেন, সেই পূুশীজবাদ তার পাঁরপরুতা ও অপ্পারপক্কতা 
দুইয়ের ঘ্বারাই দেশকে পীড়ন করেছে । সেই পুশজবাদ ছিল তার আঁনবার্ষ 
ধ্বংসের অশুভ িবভীষকায় আতঙ্কগ্রপ্ত। তার মধ্যে নৈরাশ্যের সুর ছিল 
খুবই প্রকট । 

িন্তু ইতিহাসের দ্বান্দ্ক নিয়মে পৃশজবাদেরই সম্ট ও তার মৃত্যুবাণ- 
স্বর্প শ্রামকশ্রেণী ক্রমশ শান্তসণয় করতে থাকে । গোকাঁর জীবনাজজ্ঞাসা 
যখন কৈশোরের রোম্যাণ্টিক স্বপ্নের স্তর অতিক্রম করে বাস্তবের গভীরে প্রবেশ 
করছে ততাঁদনে রুশের শ্রামকশ্রেণন স্বৈরতন্ত্ের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এক সুদ় ও 
সাঁনাশ্চিত শাস্তরপে আত্মপ্রকাশ করেছে। তার নিজের এবং শ্রমজীবী জনগণের 
অন্যান্য অংশের ম্াান্তসংগ্রামের নেতা হিসাবে শ্রামকশ্রেণীর এরীতহাসিক ভূমিকা 
তার অগ্রবাহনীর সামনে স্পম্ট হয়ে উঠেছে। গোকাঁর পটভূমির এই 
দ্বৈতচারন্রের মধ্যেই নাহত 'ছিল তাঁর ভাঁবষাতের মহান সম্ভাবনা ৷ 

গোকীর প্রথম জীবন কেটেছে অত্যন্ত 'নম্ডুর, কুাীসত. স্বাসরোধকারী 
যে পারবেশে তা থেকে মণাস্ত পাবার, তথা বৈচিন্রোর সন্ধানে, তান নিরুদ্দেশের 
যান্রায় বেরিয়ে পড়েন । সেই যাল্রার পথে ভবঘুরে, বেদে, গ্রামের কৃষক, ভোলগা 
নদীর মাঝি-মাল্লা, নারোদনিক বিস্লবী, নানা ধমাঁয় সম্প্রদায় ইত্যাদ বহু 
বাঁচন্ত্র ধরণের মানুষের সংস্পর্শে আসেন। আঁভজ্ঞতার ভান্ডার ভরে ওঠে। 


ম্যাকাঁসম গোকাঁর জশবন ও শিজ্পাজজ্ঞাসা ৬৩ 


সত্যের সম্ধান এাগয়ে চলে । ব্যাস্ত তথা শি্পী-মানস সংস্প্ণ্ট রূপ পারগ্রহ 
করতে থাকে । কিন্তু যখন তান সুদীর্ঘ পথ পারক্রমার গর নিজের শ্রেণী 
অর্থাৎ শ্রীমকশ্রেণীর মধ্যে কর্মক্ষেত্র খুঁজে পান এবং সেই: শ্রেণীর জীবনদর্শনে 
উদ্বুদ্ধ হন তখনই তাঁর 'শজ্পীমন পাঁরণাতর প্রাুয়া লাভ করে অন্রাম্ত 
পাঁরপ্রোক্ষতে । সেটা ছিল তাঁর জীবনের কঠোর সংগ্রামী আভজ্ঞতারই য্ুস্ত- 
সঙ্গত পাঁরণাঁত ! সাহত্যে শ্রমজীবী জনগণ ও 'নপশীড়ত মানবতার মহান্তপথের 
1দশারী হিসাবে গোকাঁর প্রাতভার প্‌ণঙ্গি রপরেখা মূর্ত হয়ে ওঠে তখনই । 
গোকীর শিজ্পচন্তা সম্বন্ধে আলোচনার আগে এ প্রম্তুীতিপর্ব সম্বন্ধে সংক্ষেপে 
কিছু জানা দরকার । 

গোকাঁর “আত্মজীবনী” ও অন্যান্য কয়েকটি রচনা (যথা, “হাউ আই স্টাঁড'ড, 
“অন বুকস" প্রভৃতি প্রবন্ধ ) থেকে দেখা যায় যে, তান প্রথম থেকেই পারবেশের 
বরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন এবং তার উর্ধে ওঠার প্রয়াস পেয়েছেন । জীবনের 
অত্যন্ত হতাশাকর মুহূত'গদীলতেও পুরোপনীর ঠনরাশার কাছে আত্মসমর্পণ 
করেন নি। স্বভাবতই প্রথম দিকে সে দ্রোহ ছিল অচেতন, অস্পন্ট। 
বালকের মন স্নেহ, ভালবাসা পাওয়ার জন্য উন্মুখ 'কম্তু এক 'দাঁদমা ছাড়া 
আর কারুর কাছে তা পায়ান। ফলে বুকের মধ্যে ফেনিয়ে উঠেছে একাঁদকে 
আক্লোশ এবং অন্যাদকে নিঃসঙ্গতার বোঝা ॥ সুখের ীবষয় যে, সেই বিদ্রোহ ও 
ণবক্ষোভ প্রথম থেকেই ইতিবাচক পথে আত্মপ্রকাশের হীঙ্গত খুঁজে পেয়েছে। 
ছেলেবেলা থেকেই দাদমার কাছে শোনা গান, গজ্প ইত্যাদি তাঁকে 'দয়েছে 
অব্যবাহত বাস্তবের থেকে স্বতন্ত্র আর এক জগতের সম্ধান । 

দুই জগত, যা 'তীন প্রত্যক্ষ দেখেছেন, তা মানুষের সং্কীর্ণতা, নীচতা, 
ধনম্ঠুরতা, অর্থগৃপতায় দুঃসহ । বোৌশর ভাগ মানুষ যেন পশদর মত জাবন 
যাপন করছে । অন্যাদকে 'দাঁদমার মুখে শোনা গঞ্প মানসনেন্রের সামনে তুলে 
ধরে এমন এক জগতের ছবি যেখানকার জীবন যেমনাট হওয়া উচিত ঠিক 
তেমান, সেখানে আছে মহত্ব, সৌন্দষযণ+ মানবতার গাঁরমা । 

ঠিক তেমান ভাবে দেশাবদেশের সাহত্য চোখের সামনে যে দুনিয়ার ছবি 
তুলে ধরেছে তা প্রাত্যাহক পাঁরচিত পাঁরবেশের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন । সেখানে 
এমন সব মানুষকে দেখেছেন যাদের ব্যান্তত্ব চেনা মানুবদের থেকে একেবারে 
আলাদা ছাঁচে গড়া । গোকর্ণ বলেছেন যে, বইগ্াল যেন তাঁকে এক বৃহত্তর 
জীবনের বাণী শুনয়েছে_যে দু্ন্ধ পব্ককুণ্ড তার মূর্খতা ও ক্লানির 
আবর্তে তাঁকে ডুঁবয়ে মারতে চেয়োছল সেই পণত্কের উপরে উঠতে সাহায্য 
করেছে। 

1কশোর বয়সে, মনের পাপাঁড়গীল ঘখন সবে বিকশিত হতে আরম্ভ করেছে 


৬৪ মার্কসীয় দৃষ্টিতে সাঁহত্য ও সংস্কৃতি 


তখন গোকাঁর মত গভশর সংবেদনশীল সক্রিয় মনে রোম্যাশ্টিকতার আমেজ খুব 
গাঢ় হয়েই দেখা দেয় । তবে দেখা যায় যে, প্রথম থেকেই গোকার রোম্যান্টিক 
প্রবণতায় সংগ্রামী সংরাঁটরই অথাৎ প্রতিকূল পাঁরবেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের 
সঙ্কজ্পই প্রধান । 

আত্মজীবনীর "দ্বিতীয় খণ্ডে নিজেই সেই সময়ের বিকাশমান ব্যান্তত্ব ও দ্বৈত 
সত্তার একাঁট অপরূপ বর্ণনা 'দয়ে গিয়েছেন । তান বলেছেন £ একাঁদকে 
আমি ছিলাম জীবনের মর্যাদার বিকৃতি ও অবমাননা সম্বন্ধে অত্যন্ত স্পর্শ- 
কাতর । প্রাত্যাহক জীবনের বীঁভৎসতা যেন আমাকে নুইয়ে ফেলত । আমার 
এই ব্যান্তত্ব চাইত তপস্বীর মত বইয়ের জগতে, অথবা কোন মঠে কিংবা কোন 
বনরক্ষকের কুটিরে নিজেকে আবদ্ধ করে রাখতে । এক কথায় মানুষের সংশ্রব 
ছেড়ে অনেক দুরে চলে যেতে । 

অন্যাদকে, অপর ব্যান্তিত্বাট আগ্নদীক্ষা লাভ করেছিল মহৎ সাহত্যপাঠের 
মাধ্যমে । দৈনন্দিন জীবনের আভশাপগ্ীলর বিরুদ্ধে দাঁতে দাঁত চেপে বালম্ঠ 
বাহু তুলে মাথা উন্নত করে দাঁড়াতে চাইত এই ব্যন্তিত্বাট। এখানে ভালবাসা 
ও মানুষের দুঃখের জন্য অনুকম্পার চাঁরত্র ছিল সক্রিয় ও সংগ্রামী । গোক 
বলেছেন যে, তাঁর এই ব্যন্তিত্বাট শিভলারর যুগের বীরদের মতই সর্বদা অন্যায় 
আবচারের বরুন্ধে যেন 'ানত্কাসত তরবার হাতে সংগ্রামের জনা প্রদ্তৃত ছিল। 

দ্বৈত ব্যান্তত্বের মধ্যে সংগ্রামে দ্বিতীয়াটই চূড়ান্তভাবে জয়লাভ করে। 
বাইরের জগতে এবং নিজের অন্তরে 'নিরবাঁচ্ছন্ন সংগ্রামের আগুনে পুড়ে ইস্পাতের 
মত কঠিনভাবে গড়ে ওঠে বাস্তবের উপর বজয়লাভের সতকজ্প। একক নয়, 
সমবেত সংগ্রাম । তান উপলাব্ধ করতে শেখেন যে, তানি একলা নন, আরো 
অনেকে আছে তাঁর সঙ্গে। ববাভন্ন দেশে ও কালে যে-সব বিদ্রোহী মানুষ 
সামাজিক অন্যায় ও আঁবচারের এবং কুসংদকারের বিরুদ্ধে অম্ব্রধারণ করোছল 
তাদের সঙ্গে আত্মার আত্মীয়তা অনুভব করেন। 

জীবনের অত্যন্ত তিস্ত আভজ্ঞতা সত্বেও তাঁর লেখার মধ্যে প্রথম থেকেই 
ধ্বানত হয় বঝালষ্ঠ আশাবাদের সুর । তাঁর সন্ট চারন্রগ্ীলর দুঃখ, বেদনা, 
পরাজয়, মৃত্যু ইত্যাঁদই যে শেষকথা নয় তা স্পষ্টভাবে ফুটে উঠতে থাকে। 
রোম্যান্টকতার প্রথম দিকে কম্পনার যে স্বগ্নচারণের আমেজ ছিল তা কেটে 
গিয়ে আত্মপ্রকাশ করে বাঁলস্ঠ সংগ্রাম রোম্যাণ্টিকতার্‌পে | 

এক সময়ে তান ভবঘুরেদের প্রাত আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং প্রথম দিকের 
লেখায় তাদের চাঁরনরকে কিছুটা রোম্যান্টিক রঙে চিত্ত করেন। ভবধুরেদের 
প্রাত আকর্ষণের কারণ ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন যে, তাদের মনে হত প্রাত্যাহক- 
পত্কে নিমাত্জত সাধারণ মানুষগহালর থেকে আলাদা ধাঁচের মানুষ বলে। 


ম্যাকাসম গ্োকাঁর জীবন ও 'শিজ্পজিজ্ঞাসা ৬৬ 


খনজ শ্রেণ? বা বর্ণ থেকে বছ্যুত হওয়ার ফলে তাদের দেহমন থেকে যেন পুরাতন 
সামাজিক পটভাঁমির সমস্ত চিহ্ন ধয়েমূছে গিয়েছিল । 

গোক নিজেও কয়েকবার ভবঘুরে হয়ে বোরয়ে পড়েন। কিন্তু জীবনের 
অমোঘ আঁভজ্ঞতা তাঁর বিদ্রোহ মনকে আবার 'ফারয়ে এনেছে বাস্তবের সঙ্গে 
মুখোম্যাথ সংগ্রামের ময়দানে । “মাই কম্পানিয়ান', পদ রোগ প্রভাতি গঞ্প- 
গুলিতে তান ভবঘরেদের সম্বন্ধে মোহমনীল্তর কাঁহনী বর্ণনা করেছেন । এই 
সব শ্রেণীচ্যুত ব্যান্তদের অহংবাদ ও শ্রমকে এাঁড়য়ে চলার মনোভাবকে ধিক্কার 
দয়েছেন। 

গোকাঁর রচনায় প্রায় গোড়ার দিক থেকে শ্রমের প্রাত শ্রদ্ধার মনোভাব 
পারস্ফুট হয়েছে । শোষণাঁভাত্তক সমাজে সেই শ্রম ও প্রচালত ব্যবস্থার মধ্যে 
যে মমন্তিক বিরোধ রয়েছে সে সম্বম্ধেও তিনি সচেতন হতে শুরু করেছেন । 

সমাজ থেকে পলায়নই যে জীবনের কঠোরতার জবাব নয় এই উপলাব্ধ 
এনয়ে তান বাস্তবের মুখোমুখ দাঁড়য়েছেন। তাকে দেখতে চেষ্টা করেছেন 
সত্যানম্ঠ, সম্পর্ণ ও মোহমনূক্ত দৃষ্টিতে । জীবনের রুক্ষ উলঙ্গ কুতীসত, 
গদকগহীলকেও অনাবৃত করে তুলে ধরতে কুণ্ঠিত হননি । বাস্তবের ভয়াবহ 
ফাটল ও গহবরগুলর মধ্যেও সত্যের সন্ধান করেছেন। কিন্তু বাস্তবের নিছক 
ফটোগ্রাফধম** িবরণদান তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। বাস্তবের উপরে বিজয় 
লাভের সঙ্কষ্প নিয়ে তাকে সম্পূর্ণভাবে জানা--এই ছিল তাঁর লক্ষ্য । আত্ম- 
জীবনীর একস্ানে তান বলেছেন যে, “বাস্তবের কঠোরতাকে রামধনুর রঙে 
চান্রত করা উচিত নয় । জীবন ঠিক যেমনাঁট সেইভাবে তাকে দেখা উচিত । 
মানুষের হৃদয়ে ও মনে যাীকছহ ভাল এবং মানাঁবক তাকে সত্যজ্ঞানের দ্বারা 
শন্তশালন করা উচিত ।, 

তাঁর বাস্তবতার চারন্র ক্রমশ আবচল পদক্ষেপে সংগ্রামী বাস্তবতায় পারণত 
হয়েছে । ?নজে বাস্তবের নিষ্ঠুর কশাঘাতে ক্ষতাবক্ষত ও তার তিন্ততাকে 
আকণ্ঠ পান করা সত্বেও তান ছিলেন হতাশা ও নৈরাশ্যবাদের ঘোরতর বিরোধী । 
প্রাকশীবস্লব রুশসাহিত্যের সমালোচনা প্রসঙ্গে তান উত্তরজীবনে মন্তব্য 
করোছলেন যে, তা হল ইউরোপে সবচেয়ে নিরাশাবাদী সাহত্য । এই প্রসঙ্গেই 
লোননের চাঁরন্রের একটি প্রধান দিকের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, লোনন 
সমস্ত রকমের দুঃখ, বন্ঘণা ও বেদনাকে ঘৃণা করতেন, দৃঢ়ভাবে ঠবমবাস করতেন 
যে, এইগ্ল মানুষের জীবনের আবাশ্যক ও অপারিহার্য অঙ্গ নয়, মানুষ সচেতন 
ভাবে নিজের দুঃখ-বেদনার অবসান ঘটাতে পারে সমবেত সংগ্রামের মাধ্যমে । 
এ প্রবন্ধে গোকাঁ মন্তব্য করেন যে, যে-দেশের মহতম শিল্পকীতি গাল 
রচিত হয়েছে মানুষের দুঃখ ও যন্তণাকে অবলম্বন করে সেই দেশেই লোনন 

মা দ-সা-স--& 


৬৬ মাকর্সীয় দৃষ্টিতে সাহিত্য ও সংক্কাত 


শ্রমজশবী জনগণকে এক বাঁলম্ঠ আশাবাদে উদ্বুদ্ধ করেন । সেই অপরাজেয় 
আশাবাদই গোকী্র সাহত্য-কীতিতে, এমন কি যে-সব রচনায় ভাগ্যহত 
দনপরীড়ত অবগানিত মানবতার চিন্ত আঁত্কত হয়েছে তার মধ্যেও জীবন্ত হয়ে 
উঠেছে। 

গোকাঁর এই বাস্তবতা ও সংগ্রামী রোম্যাপ্টিকতার মধ্যে মূলগত বিরোধ 
নেই। একে হল অপরের পারপুরক | উত্তরজীবনে তান এই ধরণের 
রোম্যান্টিকতাকে বিপ্লবী রোম্যান্টিকতা সংজ্ঞা দিয়েছেন । তান বলেছেন ষে, 
শনাক্কয় রোম্যান্টিকতা মানুষকে শেখায় হয় বাস্তবকে নিছক অলীক কল্পনার 
রঙে 'চান্রত করে ভূঁলয়ে রাখতে অথবা বাস্তবের দিক থেকে মুখ 'ফাঁরয়ে 
নতে। আর িবগ্লবী রোম্যান্টিকতা মানুষের বাঁচার ইচ্ছাকে শান্তশালী করে, 
প্রচালত অবস্থা ও সমস্ত রকমের দাসত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করে। 
এই রোম্যাণ্টকতার উৎস হল বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্কও নিজের সৃজনাশীস্ত 
সম্বন্ধে মানুষের সচেতনতা । 

গোকাঁর এই মানবতাবাদ ছিল সংগ্রামী মানবতাবাদ ৷ তাঁর মানবপ্রেম 
মানুষের প্রাত অনুকম্পা নয় ; মানুষের অত্যাশ্চর্য জীবনীশান্ত ও সৃজনক্ষমতার 
প্রীতি আ্ছাই হল তার প্রাণবন্তু । একট প্রবন্ধে তানি বলেছেন যে, মানবতাকে 
তার হাতহাসের গোড়ার দিক থেকে এ-ষাবৎ অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে 
অগ্রসর হতে হয়েছে । তবু মানুষ জীবনের ট্রাজেডিগ্ীলকে শঞ্গপে রূপাঁয়ত 
করেছে । এই রূপান্তরের চেয়ে মহান আর ছু নেই॥ বস্তুত মানবতার 
সমগ্র ইতিহাসে যাশকছু মহান ও স্যন্দর, তার উৎস হল মানুষের সমবেত শ্রম, 
সংগ্রাম ও আভজ্ঞতা । 

কিন্তু শোষণ-ভাত্তক সমাজে শ্রমের ট্রাজোঁড এবং শ্রমজীবী জনগণের অর্থাৎ 
মানবতার বৃহত্তম অংশের চরম অবমাননা ও লাঞ্ছনার সঙ্গে ত তান 'নজে 
প্রত্যক্ষভাবে পারচিত ছিলেন । সেই অবমাননা ও লাঞ্ছনার সামাঁজক চারন্র 
এবং কারণও তাঁর সামনে রূমশ পাঁরপ্ফুট হয়ে ওঠে । ১৯২৮ সালে প্রদত্ত এক 
বক্তৃতায় তিনি বলেছেন যে, মার্কসের রূনাবলীর সঙ্গে পারাঁচিত হবার আগেই 
সমাজের পরগাছা পরশ্রমভোজীদের স্বরূপ তাঁর কাছে ধরা পড়োছল। 

মানবচারন্রের জান্তব দিকগদালর সঙ্গে তাঁর পাঁরচয় কত বোৌশ ছিল সে 
[বিষয়ে বর্ণনা দেওয়ার দরকার করে না। কিদ্তু এ অবস্থার জন্য যে শোষণ- 
1ভাত্তক সমাজ-ব্যবস্থাই মূলত দায়ী সে সত্যাঁটও তাঁর সামনে সহজেই প্রাতিভাত 
হয়োছল। তাই তাঁর ঘৃণা, আক্রোশ ও বিদ্রোহ পাঁরচালত হয়েছে সেই সমাজ- 
ব্যবস্থার, বশেষত পুশীজবাদণ সমাজের বিরুদ্ধে । 

যে মানবতাবাদ 'নপীড়ত মানুষের প্রাত নিছক শন্মকম্প।তেই স্বীমত, 


ম্যাকাঁসম গোকর জীবন ও শিম্পজিজ্ঞাসা ৬৪ 


তার সঙ্গে গোকর মানবতাবাদের মৌলিক পার্থক্য এখানেই । পাশ্চাত্যে সংস্কীতি- 
ক্ষেত্রের 'দিকপালদের মানবতাবাদের অবদানকে তিনি অস্বীকার করেননি । 
তবে সেই মানবতাবাদের সীমিত চারন্লের কথা ম্পন্টভাবেই প্রকাশ করেছেন। 
সেই মানবতাবাদ যে শ্রমজীবী মানুষকে মাান্তর পথের সম্ধান দিতে পারে না 
তার এই দুর্বলতা উদঘাটনে দ্বিধা করেনাঁন। মানবতাবাদের নামে যখন 
শোষণাঁভাত্তক সমাজের চাঁরন্রকে ঢাকা দেওয়ার বা শ্রমজীবী মানুষকে সংগ্রামের 
পথ থেকে 'বছাত করার চেষ্টা হয়েছে তখন তার বরুদ্ধে ধনিত হয়েছে গোকা'র 
বজকন্ঠ প্রাতবাদ । 

তলস্তয়ের সাহত্যপ্রাতিভাকে যে গোকর্শ কত শ্রদ্ধা করতেন সে কথা 
সুবাদত। কিন্তু তলস্তয় যখন ১৯০৫ সালের রুশাঁবস্লব সম্বন্ধে বিরপ 
মনোভাব প্রকাশ করেন তখন গোকাঁ তলস্তয়ের মতামতের অত্যশ্ত কঠোর 
সমালোচনা করে চিঠি লিখতে "দ্বিধা করেনান । 

শোষণ-ীভাত্তক সমাজ, বশেষত পুশীজবাদী সমাজের বিরুদ্ধে সায় 
প্রাতবাদ ও প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অংশগ্রহণের সৎকঞ্প তাঁকে বগ্লবী শ্রীমক-আন্দোলনে 
যোগ দিতে অনপ্রাণত করে । গোকা যে স্বৈরতন্ব্রের পুলিশের হাতে বারবার 
লাঞ্চিত ও কারারু্ধ বা অন্তরীণ হয়েছিলেন সে কথা স্দীবাঁদত । কিন্তু তান 
যে ১৯০৫ সালের জানুয়ারী মাসের সেই এীতহাসক “রন্তম্নাত রাঁববারে'র শ্রামক 
1মাছলের একজন প্রত্যক্ষ শারক 'ছলেন সে ঘটনাটি অনেকে জানেন না। 

বিস্লবা শ্রামক আন্দোলনে যোগদান ও বৈজ্ঞাঁনক সমাজতদ্দের ভাবাদর্শ 
গ্রহণের ফলে তাঁর শিক্পী-মানসের সামনে নবস-ষ্টির মহান সম্ভাবনার ন্বার 
উন্মস্ত হয় । ইতিহাসে শ্রামকশ্রেণীর ভূমিকা ও সংগ্রামের পারপ্রোক্ষত সম্বন্ধে 
স্পন্ট ধারণালাভে তাঁর শোঞজ্পক বাস্তবতা “সমালোচনা ত্মক বাস্তবতার (০710০21] 
1581197 ) গণ্ডী আতক্রম করে নতুন গুণগত স্তরে উত্তারত হয় । পশীজবাদের 
'বরৃণ্ধে কম্ধ অভিযোগ ও তার মুখোস উন্মোচনে সীমিত না থেকে এখন 
গোকাঁর সাহত্যে ধবানত হতে থাকে সেই সমাজের উচ্ছেদের জন্য মেঘমন্দ্র 
আহ্বান । বর্তমানের গর্ভে জন্ম নিয়ে ভাঁবষ্যতের যে-বাঁজ ক্রমশ ঝড় হয়ে 
উঠছে, ভাবীকালের যে-সম্ভাবনা শান্ত সণ্চয় করে এঁগয়ে চলেছে, তার তাংপর্ধকে 
বোঝা ও ফুটিয়ে তোলাই হল এই.নতুন বাস্তবতার প্রাণবস্তু। অর্থাৎ পুজ- 
বাদী সমাজের জঠরে জন্ম নিয়েছে ভাবষ্যতের রচায়তা যে-্রামকশ্রেণ তার 
সঙ্গে একাত্মতা এবং পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন, আগামীকাল যে-শান্ত অমোঘ 
ভাবে বিজয় লাভ করবে তার সেই বিজয়ের প্রস্তাত-আভিযানের পথকে 
আলোকিত করা । এই নতুন ধরণের শোঁ্পক বাস্তবতা উত্তরকালে “সমাজ- 
তাঁশ্রক বাস্তবতা" নামে প্রাত্ঠালাভ করে । গোকঁ হলেন তার পাঁথকং। 


৬৮ মাকসীয় দৃষ্টিতে সাহত্য ও সংস্কৃতি 


এর আগে পযশ্ত গোকাঁর ভামকা ছিল যেন কৃষকের ছেড়া জামা ও বুট 
পরে, শ্রমের ক্লেদ অঙ্গে বহন করে শিষ্টসাহত্যের ড্রায়ংরুমে ঢুকে গড়ে সমাজের 
অত্যাচারে অবমানিত মানুষের প্রাতবাদ ও বিক্ষোভ জানয়ে আসা । আর এখন 
থেকে তাঁর প্রধান ভাঁমকা হল 1নপগাঁড়ত মানুষের অগ্রবাহনী শ্রমিকশ্রেণগর 
পথপ্রদর্শকের কাজ করা। নতুন চেতনার আলোকে ও বিপ্লবী-সংগ্রামের 
আগুনে পুড়ে তাদের মধ্য থেকে যে নতুন মানবতা জন্ম গ্রহণ করছে তার 
মাহমাময় মূতিণটকে সাহিত্যের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা । 

এই নতুন শোষ্পক বাস্তবতার প্রথম রূপটি পারস্ফুট হয়ে ওঠে পদ ফিলি- 
স্টাইনস” ও ণদ এাঁনামস” নাটকে এবং তারপরে 'িশ্বাবখ্যাত “মাদার উপন্যাসাঁটিতে 
দেখা যায় তার পূ্ণঙ্গ রূপরেখা । 

উপরের বন্তব্যের অথ“ অবশ্য এই নয় যে, এরপর থেকে 'তাঁন “সমালোচনা- 
ত্বক বাস্তবতা'র অস্ত্রকে একেবারে ত্যাগ করোছিলেন। সেরূপ মনে করাটা 
হবে বাস্তবতা সম্বন্ধে নিতান্তই যাঁন্ত্ক দৃষ্টিভঙ্গীর পাঁরচয় । গোকঁ লোনিন 
সম্বন্ধে একবার মন্তব্য করোছলেন যে, তাঁর (লোননের ) মধ্যে দুটি পৃথক 
ক্ষমতা অথাৎ সমালোচক এবং সৃন্টিকতাঁ_-এই দুই ক্ষমতার সংমশ্রণ ঘটোছিল। 
অন্তত উপরোন্ত স্তর থেকে শিঞ্পী গোকা্র সম্বন্ধেও সেই একই কথা 
প্রযোজ্য ৷ 

সমালোচনাত্মক বাস্তবতার সীমাবদ্ধ ও অসম্পূর্ণ চারন্র সম্বন্ধে গোকা 
অনেকদিন আগেই সচেতন হয়ে উঠোঁছিলেন। জাবন ও সংগ্রামের নতুন পাঁর- 
'চ্থিতিতে উত্ত বাস্তবতার এতিহাঁসক গন্ডঈব্ধতা সম্বন্ধে ১৮৯৮ সালে চেকভের 
1নকটে 'লাঁখত পন্রে তান বাস্তবতার অগ্রগাত সম্বন্ধে উল্লেখ করেন এবং ১৯০০ 
সালে 'লাঁখত পত্রে বলেন যে, সাহত্যে বীরত্ব ও বীরচারত্র সৃষ্টির প্রয়োজন হয়ে 
উঠেছে । সমসামায়ক সাহত্যের পক্ষে জীবনকে একটু উজ্জল রঙে চান্রত 
করা আবশ্যক । 

বলাবাহুল্য যে, উজ্জল রং বলতে তান কীন্রম রঙের কথা বলেনান। 
সমসাময়িক মানুষের মধ্যে বীরত্বের যে লক্ষণগ্াল দেখা যাচ্ছে তারই কথা 
বলেছিলেন । 

গোকর বাস্তবতা সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতায় উত্তরণের প্রক্রিয়ার দস্টান্তর্‌পে 
কয়েকাঁট বইয়ের উল্লেখ করা এক্ষেত্রে অপ্রাসাঙ্গক হবে না। সেই সঙ্গে পাওয়া 
যাবে ভাবষ্যদ্দ্ম্টা এবং আগামী দিনের চারণ হিসাবে তাঁর শিল্পী-মানসের 
পারচয় । 

১৮৯৮-৯৯ সালে প্রকাশিত তাঁর প্রথম উপন্যাস “ফোমা গরাদিয়েড বইটির 
নায়কের নামে নামকরণ হয়েছে । তাতে পুশজবাদী সমাজের দেউালয়াপনার 


ম্যাকসিম গোকাঁর জীবন ও শিজ্পাজজ্ঞাসা ৬৯ 


চনত আঙ্কত হয়েছে । ফোমা নিজে পৃশীজপাঁত শ্রেণীর লোক হলেও সেখানে 
সে একেবারে বে-মানান। সে নিজ-শ্রেণীর আসন্ন ধ্ংসের কথা উপলাম্ধ 
করেছে। 

এঁ উপন্যাসটি যখন প্রকাশিত হয় তখন পাঠকদের অনেকের মনে হয়েছিল 
যে, বইয়ে বার্ণত পাঁরবর্তন এখনও সুদূর পরাহত। কিম্তু তার দুই বৎসরের 
মধ্যে গোকাঁ বিখ্যাত “ঝোড়ো পাখীর গান” রচনা দ্বারা 1বস্লবের আসনতার 
কথা ঘোষণা করেন এবং তাকে এাঁগয়ে নিয়ে আসার প্রচেষ্টার জন্য আহবান 
জানান । 

“লোয়ার ডেপথস নাটকটিতে তান প*্দীজবাদী সমাজে মানুষের লাঞ্ছনার 
নিদারুণ ত্র আকবার সঙ্গে সঙ্গে মানবতাবাদের সমস্যাঁটকে দার্শানকরূপে 
উপস্থাঁপত করেন। মানবতাবাদ সম্বন্ধে ধারণা হইীতহাসের 'বাভন্ন ঘুগে 
পারবার্তত হয়েছে । ইতিহাসের তথা নতুন হীতহাস রচনার জন্য শ্রমজীবী 
মানুষের সংগ্রামের অগ্রগাঁতর সঙ্গে সঙ্গে মানবতাবাদের ধারণার সামনে নতুন 
সমস্যা দেখা দিয়েছে, প্রয়োজন হয়েছে তাকে নতুন রুপদানের । 'লোয়ার 
ডেপথসত নাউকাটতে মেক এবং 'নাঁক্য় উভয় ধরণের মানবতাবাদ, যা জনগণকে 
সংগ্রামের পথ থেকে দরে সরিয়ে নিয়ে যেতে চায়, তাকে বজ'ন করা হয়েছে। 
সেখানে শুন মানুষের মযাদা ও মুক্তি অঞ্জনের ক্ষমতার দঢ় প্রত্যয়ের ভিত্তিতে 
প্রাতাম্তত প্রকৃত মানবতাবাদের জয়গান । 

তবু এঁ নাটকের পারসমাঞ্ধ হয়েছে শুধু প্রাতিবাদে । কিন্তু শদ 'ফাল- 
স্টাইনস” শদ এনামজ' নাটকে এবং “মাদার, উপন্যাসে প্রথম দেখা বায় যে 
শ্রমকশ্রেণী শুধু নিপাীঁড়তরূপেই দেখা দেয়ান, সংগ্রামী শাস্তরূপে আত্মপ্রকাশ 
করেছে । নিজের মুক্তি অ্নের ক্ষমতা সম্বম্ধে সে অন করেছে সদ 
প্রত্যয় এবং সমগ্র 'নিপীঁড়ত মানবতার মনন্তিদাতার ভাঁমকায় অবতীর্ণ হতে 
চলেছে । বাস্তবতার সঙ্গে সমাজতান্লক চেতনার মিলনে জন্ম নিয়েছে 
সমাজতান্নিক বাস্তবতা ৷ 

পদ ধফাঁলস্টাইনস” নাটকাঁটর নায়ক “নল একজন বিপ্লবী শ্রীমক। 
শ্রীমকশ্রেণী যে পৃথিবীকে নতুনভাবে গড়ার ক্ষমতা রাখে এই আবচল বিশ্বাস 
ও চেতনায় সে এবং তার সহকর্মীরা অনুপ্রাণিত । তারা সংগ্রামে মৃত্যুবরণ 
করে, তবু হার মানে না। 

গিগ্লব ষে মানবতার আদর্শকে নতুন স্তরে উন্নীত করে, মানুষের হীতিহাসে 
বকশিত শ্রেচ্ঠ গৃণগ্ীলকে প্রাতষ্ঠিত করে নতুন ম্যায়, সেই সত্যাটিকে 
গোকাঁ ণনল' চারের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন । মেক ও নায় 
মানবতাবাদকে বর্জন করলেও বিশ্লাব কখনই মানবতা-বরোধা নয় বরং সমগ্্ 


৭০ মাকর্ীর দস্টিতে সাহিত্য ও সংক্কাত 


মানবতার প্রকৃত কল্যাণের প্রেরণায় উদ্বৃদ্ধ। এই নতুন সমাজতাম্ত্রক মানবতা- 
বাদের পতাকা গোকাঁ প্রথম তুলে দিয়েছেন ণনলে'র এবং তার পরে 'মাদার' 
উপন্যাসের মা, পাভেল ও তার সহকমাদের হাতে । 

১৯০২ সালে কনস্তাঁন্তিন স্তানি*লাভাঁদ্ককে খত একাঁট চিঠিতে গোকাঁ 
শনল' চাঁরন্র ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন যে, নল হল এমন একজন মানদষ 
যার নিজের শান্ত সম্বন্ধে রয়েছে শান্ত আত্মপ্রত্যয় এবং নিজের দৃণ্টিভঙ্গী 
অনৃযায়ণ জীবনকে পুনগঠিনের আধিকার সম্বন্ধে আবচল বিশ্বাস। এগ্ালর 
উৎস হল জীবনের প্রাত সমস্থ, বলিষ্ঠ ভালবাসা এবং জীবনের ন্লুটি ও ব্যর্থতা- 
গুঁলকে দূর করার জন্য উদগ্র আগ্রহ । সে একজন শ্রমজীবণ, সুতরাং জীবন 
যে কত কঠোর এবং মর্মান্তক তা ভালভাবেই জানে । তবু সে ব*বাস করে 
যে, জীবনের চেয়ে মহৎ কিছু নেই এবং সেই জীবনকে নিজের ইচ্ছা ও সঙ্কষ্প 
অনুযায়ী সাঁঠকভাবে গড়ে তোলা সম্ভব । সে সবসময়ই শান্ত, তার চলাফেরা 
সংযত, ছটফটে হওয়ার বদলে মধাদাপূর্ণ। তার কারণ সে সহজাত অনুভাত 
থেকেই কথাবার্তা ও কাজে বা চলাফেরায় ততটকুই শান্ত ব্যয় করে ঠক যতটুকু 
প্রয়োজন, তার বৌশও নয়, কমও নয় ।, 

“মাদার উপন্যাসের চীরব্রগাীলতে ঠিক এ গুণগ্ীলই লক্ষ্য করা যায় । 
তাদের মধ্যে কোনরূপ আস্ফালন বা বাগাড়ম্বর নেই। যে পাঁঙ*কল পাঁরবেশে 
মানুষগুঁল জন্ম নিয়েছে তার চিহ্ন তাদের অঙ্গে সুস্পন্ট । কিন্তু বিপ্লবী 
সংগ্রামের আপ্নাশখায় স্নান করে তারা শুধু বাইরের পাঁরবেশের কুাসত প্রভাব 
থেকে মস্ত হচ্ছে তাই নয়, নিজেদের অন্তরেও সমস্ত কুসংস্কার, অনগ্রসরতা ও 
হঈনতার প্রভাব থেকে মস্তি অন করছে । তাদের আত্মার নবজাগরণ হচ্ছে । 
ঘুম ভেঙ্গে-ওঠা মানুষগুলি নবজন্ম লাভ করছে । 'বিস্লবী-চেতনা যে কি-ভাবে 
মানুষের মনকে স্বার্থপরতার কলষমূস্ত করতে পারে সেই কাহিনীর অনবদ্য 
রূপায়ণ দেখতে পাই এঁ উপন্যাসে । 

গোকা ইচ্ছে করেই পেলাওয়া ভলাসোভা অর্থাৎ “মা'কে মুখ্য চারন্রের স্থান 
দান করেছেন । বিপ্লবী চেতনার আগুনের পরশমাণর ছোঁয়া পেয়ে মা তিনাঁট 
বন্ধন কাটিয়ে উঠেছেন-শোষণের, পাঁরবারের ও ধর্মের বম্ধন। এঁ বহাঁটতে 
গোকাঁ প্রাতক্রিয়ার রক্ষক ও বপ্লবীদের মধ্য সংঘর্ষকে 'চান্রত করেছেন 
অমানাবকতা ও মানাবকতার মধ্যে সংঘাতের রূপে । 

মাদার” উপন্যাস সম্বন্ধে ১৯০৬ সালে নিজের পত্বী ইয়েকাতিরানা পেশ- 
কোভার নিকটে লিখিত একটি চিঠিতে গোকাঁ লেখেন যে, পবগ্লব সম্বস্ধে 
আমাদের ধারণাকে আরো অনেক গভীর করতে হবে । এঁ চিঠিতে তিন “মা'র 
উান্ত উদ্ধৃত করেছেন £ “আমাদের ছেলেরা পাঁথবীর পথে চলেছে-_এাগরয়ে 


মাাকাগম গোকণী'র জশবম ও শং্পাঁজজ্ঞাসা ৯ 


গলেছে নতৃন সূযেরি, নতুন জীবনের আভমৃখে । তারা সমস্ত মানুষের কল্যাণের 
জন্য আত্মত্যাগ করেছে।” পরে বিচারের সময় মা” পৃথিবীর সমগ্র গাঁতকে 
সত্যের আভমুখে ছেলেদের আভিযান বলে বর্ণনা করেছেন । 

কারুর মনে একটা ধারণা প্রচলিত আছে যে, সমাজতান্যিক সমাজসৃন্টির 
আগে সাহিত্যে সমাজতান্ত্রক বাস্তবতার আবির্ভাব হতে পারে না। য্যা্তি 
হিসাবে তারা বলেন যে, “সমাজতাম্লিক বাস্তবতা” কথাটির প্রচলন ও সংজ্ঞা 
নির্ণয় করা হয়েছে সমাজতান্ল্িক ববপ্লবের উত্তরযূগে। আসলে এই ধারণাটি 
যাম্নিক ও অনোৌতহাসক । সমাজতাম্ত্রক বিপ্লবের অনেক আগে বৈজ্ঞানিক 
সমাজতন্ত্রের মতাদর্শ রূপায়িত হয়েছে । মতাদর্শের মূল ভাঁমকাই হল 
ভবিষ্যতে যা হবে ইতিহাসের সেই সম্ভাবনাকে আবিষ্কার করে তার অগ্রগ্মমনের 
পথ প্রদর্শন করা । সাহত্যও মতাদশেরই অঙ্গ । 

কোনখানে সমালোচনাত্মক বাস্তবতার সীমানা শেষ হয়ে সমাজতাম্লক 
বাস্তবতার ক্ষেত্র শুরু হচ্ছে তা 'নর্ণয় করার একাঁট 'নিভূঁল মাপকাঠি আছে। 
বাস্তব সম্বম্ধে শিষ্পীর নন্দনতাত্বক দষ্টভঙ্গী বিচারের জন্য একটি প্রশ্ন 
উত্থাপন করা যেতে পারে । বর্তমান শতাব্দীতে যে-সব মৌলিক পাঁরবর্তনের 
উদ্ভব হয়েছে তার ফলে মাকসের কথায় “মানবতার প্রাক-ইাতিহাসের অবসান এবং 
ইতিহাসের শুরু? হচ্ছে । কোন লেখক যাঁদ প্রাক-ইতিহাসের অবসান আসন্ন 
বলে উপলাধ্ধ করেন অথচ নতুন ইতিহাস-সৃস্টিকারণ শান্তগীলকে দেখতে বা 
স্বাঁকাত দিতে ব্যর্থ হন, ভাঁবষাৎ সম্বন্ধে যাঁদ তাঁর প্রত্যয়ের অভাব থাকে, তবে 
তিনি “সমালোচনাত্মক বাস্তবতা'র গন্ডীর মধ্যেই বন্দ রয়ে গিয়েছেন । আর 
যে লেখক বা শজ্পীর বাস্তবদন্টি ভবিষ্যৎ-রচনাকারা শাল্তকে চিনে নিয়ে 
স্বীকীতিদান করেছে, তার 'বজয় সম্বন্ধে 'যান স্ছিরানশ্চয়, তাঁর বাস্তবতা 
সমাজতান্ন্িক বাস্তবতায় উত্তারত হয়েছে। 

সমাজতান্লিক বাস্তবতার ধারণা চ্ছাণু নয় । সমাজতন্ত্রের জন্য শ্রমিক- 
শ্রেণীর সংগ্রামের অগ্রগাতি ও পরে চূড়ান্ত বিজয়লাভ এবং সমাজতাশ্লিক 
সমাজগঠনের কর্মকাণ্ড ইত্যাদর বহু বিচিত্র আভিজ্ঞতায় সমব্ধ হয়ে তার 
বহুমুখী সৃজনপ্রাতিভার আত্মপ্রকাশের প্রবাহ এাঁগয়ে চলে 'নরবচ্ছিন্নভাবে । 
গোকা নজেই বিপ্লবোত্তরষুগ্ে পরুম সামাঘন' নামে যে মহাকাব্যধম+” উপন্যাস 
রচনা করেন সোঁট হল সমাজতাশ্লিক বাস্তবতার তত্বের রূপায়ণে আর একটি 
দিকানণয়িক চিন্ন। 

এ উপন্যাসে গোকণ” একাদকে “সামাঘনবাদ'এর মাধ্যমে বজেযা বৃদ্ধি 
জীবাদের ব্যান্তস্বাতন্্যবাদের দেউলিয়া চাঁরত্রের স্বরূপ উদঘাটিত করেছেন। 
সামাঘন হয়ে দাঁড়ন্লেছে সামাজ্যবাদের বৃগের বুজৌয়া বাস্তবের প্রতীক! 


৭২ মাসীর দৃন্টিতে সাহত) ও সংস্কাত 


বুজেয়া সমাজের স্কটের আবর্তে ব্যান্তর চরম বিচ্ছিত্ততা তার মধ্যে মূর্ত ॥ 
অন্যাদকে এঁ উপন্যাসে গোকাঁ আঁদ্কত করেছেন ইতিহাসের বিরাট ক্যানভাসে 
জনগণের বিস্লবে 'বাভন্ন শ্রেণির ভামিকা ও ভাঁবতব্যের চিত্ত । বিপ্লবী 
গণসংগ্রাম যে-পারমাণে শান্তসণ্য় করছে ও সুদক্ষভাবে সংগঠিত হচ্ছে সেই 
পারমাণে জনগণের চারত্রে দেখা দিচ্ছে নতুন পাঁরবর্তন । ষে সব নরনারীকে 
দৈনান্দন জীবনে অত্যন্ত সাধারণ, আত তুচ্ছ বলে মনে হত তারাও ব্যারকেড 
রক্ষার জন্য প্রাণ 'বসঞ্জন দিতে এগিয়ে আসছে । এ উপন্যাসাঁটতে গোকাঁরি 
সৃষ্ট ইতিবাচক চাঁরন্রগীলর অন্যতম হল বলশোভক কুতুজভ। কুতুজভ 
ব্যান্তর 'আ'ত্মক স্বাধীনতা'র সমর্থক । তবেসে আঁত্মক স্বাধীনতা নিজেকে 
জনগণের উর্ধে এক “অসাধারণ ব্যান্তত্বের আসনে বাঁসয়ে সংগ্রাম থেকে দুরে 
সারয়ে রাখে না। সেই "্বাধীনতা বিস্লবের সেবায় আত্মানয়োগ করে সচেতন- 
ভাবে। ঠিক তেমাঁনভাবেই গোক+ “বাগাড়ম্বরকারী” বা মুহূর্তের উত্তেজনায় 
চালিত” মোক বীরত্বের সঙ্গে সংগ্রামী জনগণের দৈনান্দন ও জাবনব্যাপঈ 
বীরত্বের পাথথক্যের চিন্রটও অত্যন্ত পুপ্পন্ট রেখায় আগ্কিত করেছেন । 

শরম সামাঘন' উপন্যাসাঁট শি্পরীতি হিসাবে সমাজতান্তরক বাস্তবতার 
1বরাট সম্ভাবনার হীঙ্গত বহন করে । তা অতাঁতের শ্রেম্ঠ শোজ্পক এতহোর 
সঙ্গে উত্ত নতুন শিক্পরীতর সম্পকেরও একাঁট শ্রেষ্ঠ উদাহরণ ৷ বাস্তবের 
বৈস্লাবক বিকাশ তথা জনগণের দ্বারা ইতিহাসের রংপায়ণের মহান আলেখ্য 
অঞ্কনের শোজ্পক পম্ধাতির দিক থেকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । 

ম্যাকসম গোকাঁর স্ীবশাল কীর্তির সম্বন্ধে বিম্তৃত আলোচনা একটিমান্্র 
প্রবন্ধে করা অসন্ভব। তাই তাঁর জীবন ও শিজ্পজিজ্ঞাসার মূল সুরটিকে 
ফুটিয়ে তোলার চেন্টাই এখানে করা হয়েছে । তানি আমাদের হাতে ষে নতুন, 
মহত্তর, বৈস্লাবক ও সমাজতাম্ত্রক মানবতাবাদের পতাকা তুলে 'দয়েছেন এবং 
সেই মানবতাবাদের সার্থক সাহত্যর্পায়ণের জন্য যে-নতুন শিঙ্পরীতি সৃষ্টি 
করে গিয়েছেন তাঁর সেই মহান উত্তরাধকারকে যেন আমরা এাগয়ে নিয়ে যেতে 
পার । - 


॥ ৭ ॥ 
সমাজতান্ত্রক বাস্তবতার পথিকৃৎ ম্যাকসিম গোকি 


ম্যাকসিম গোর্ক সমাজতাম্ত্রক বাস্তবতার তত্বকে রূপ গদয়েছেন নিজেরই 
জীবনের সংগ্রাম এবং দন্ধানের আঁভজ্ঞতার 'ভীত্ততে । আমার মনে হয় ষে, 
সেই তত্বের অধ্কারত হওয়া থেকে শুরু করে রূপায়ণের কাহিনণকে যাঁদ খুশটয়ে 
পযলোচনা কার তাহলেই তাঁর উত্তরাধিকারকে আমরা সাত্যসাত্য কাজে লাগাতে 
সমর্থ হব। 

একথা স্বাবাদত যে, যাল্সার প্রারম্ভে তাঁর সামনে লক্ষ্য পার্কার ছিল না। 
কোন স্বীনা্দন্ট মতবাদকে আশ্রয় করে তাঁর চলা শুরু হয়ান । কিন্তু শ্রমজীবী 
মানুষের অত্যন্ত কাঁঠন বেদনাময় জীবনের অংশীদার হিসাবে মান্তর পথের 
সম্ধান করতে করতে 'তাঁন সমাজতন্লের জন্য সংগ্রামের সচেতন সোনকে পারণত 
হয়েছেন । নিজের জীবনাজজ্ঞাসাকে সাহিত্যে সার্থকভাবে প্রাতফাঁলত করে 
তাকে সমাজতন্তের জন্য বজয়-আভযানের চির-ভাম্বর আলোকবাতকা-রূপে 
তুলে ধরেছেন । জীবনাঁজজ্ঞাসা িকাশত হয়ে উঠেছে সংগ্রামী, বস্তুনষ্ঠ এবং 
মহান ভাঁবষ্যতের স্বপ্নে উদবুদ্ধ শিজ্পাঁজজ্ঞাসায় । এই 'বকাশের প্রক্রিয়াটিই 
সমস্ত দেশে তাঁর উত্তরসাধকদের পক্ষে সার্থক সাহত্যসাাম্টর সাধনায় সবচেয়ে 
মুল্যবান পাথেয় । 

আমাদের দেশে গোঁকর জীবন ও কাতর নানাদক 'নয়ে নানা জনে 
অনেক শিক্ষণীয় আলোচনা করেছেন । শকন্তু আমার মনে হয় যে, উত্ত 
প্রাক্য়াটকে অধ্যয়নের জন্য যথোঁচিত প্রচেষ্টা হয়ান। তাই এই 'দিকটির প্রাত 
সহকম+" ও সহযান্রীদের ন্ট আকষণণ করতে চাই । 

গোঁক্র মনের উন্মেষ হয় অত্যন্ত কঠোর কুঞ্তী ও শবাসরোধকারাী 
পারবেশে সে কথা সুপারচিত। কিন্তু তাঁর আত্মজীবনশ এবং "হাউ আই 
জ্টাডিড' ও “অন বুকস নামক প্রবন্ধগুছি থেকে বোঝা যায় যে, তানি কখনই 
এ পাঁরবেশের কাছে আত্মসমর্পণ-করেনান । তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন, 
প্রয়াস পেয়েছেন পারবেশের উধের্ব ওঠার । প্রথমদিকে ম্বভাবতই বিদ্রোহ ছিল 
অচেতন । বুকের মধ্যে গুমরে উঠেছে আক্রোশ ॥ বালকের মন চেয়েছে ম্নেহ, 
ভালোবাসা ?কন্তু এক 'দাঁদমা ছাড়া আর কারুর কাছেই তা সে পায়ান। ফলে 
একদকে নিদারুণ অসন্তোষ, আর অন্যাদকে 'নঃসঙ্গ একাকত্বের বোঝা । এই 
গবক্ষোভ যাঁদ ঠিক পথ খুজে না পেত তবে তার ক পাঁরণাঁতি হত বলা বায় 
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না। সুখের বিষয় যে, তা হাতড়ে হাতল্ড় হলেও পথের সন্ধান পেয়েছে। 
দেশাবদেশের সাহতা চোখের সামনে উপাশ্থিত করেছে এমন এক জগতকে 
যা প্রাত্যাহক পাঁরচত পাঁরবেশের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন । সেখানে এমন সব 
মানুষকে দেখেছেন যাদের ব্যান্তত্ব চেনা-মানুষদের থেকে একেবারে আলাদা 
ছাঁচে গড়া । বইয়ে-পড়া কাঁহনীগ্ঠালর উপর নিজের কম্পনার রং বলয়ে 
হয়তো নতুন কাহনী রচনা করেছেন, আশেপাশের মানুষকে তা শোনাতে 
চেয়েছেন। কেউ বিদ্রুপ করেছে, কেউ-বা বলেছে এগ্দাীল তাঁরই স্বকপোল- 
কাঁল্পত । আবার কচি কখনও এমন দুই একজন লোকের সংস্পর্শে এসেছেন 
যারা তাঁর বই পড়ায় উৎসাহ দিয়েছেন, সাহায্য করেছেন মনের গণ্ডিকে প্রসারিত 
করতে । 

গোর্ক বলেছেন যে, বইগুলি যেন তাঁর কানে মানুষের জন্য এক বৃহত্তর 
জীবনের বাণী শুনিয়ে গিয়েছে । যে দহগ্গন্ধ পত্ককুণ্ড তার মর্খতা এবং 
গ্লানির আবর্তে তাঁকে গ্রাস করতে চেয়েছিল সেই পত্কের উপরে উঠতে সাহায্য 
করেছে। প্রত্যেকাঁট বই যেন ছিল জান্তব জগত থেকে মানুষের জগতে 
আরোহণের, জীবনকে বুঝবার এবং তার জন্য তৃষ্ণা উদগ্র হয়ে ওঠার এক একটি 
ধাপ। 

কিশোর বয়সে, মনের পাপাঁড়গঁল যখন সবে বিকাশত হতে আরম্ভ করছে 
তখন গোকর মত গভীর সংবেদনশীল সক্রিয় মনের কম্পনায় স্বাভাঁবকভাবেই 
রোম্যাশ্টিকতার আমেজ খুব গাঢ় হয়েই লাগে । হয়ত আত্মরাতর মনোভাবটাও 
থাকে । কিন্তু দেখা যায় যে, গোর্কির রোম্যাশ্টিকতায় প্রথম থেকে বিদ্রোহের 
সূরাঁট স্পন্ট। প্রাতকৃল পাঁরবেশের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সংকল্প গোড়া থেকেই 
বাঁলম্ঠভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। 

1তাঁন ভবঘ:রেদের প্রাত আকৃমট হয়েছিলেন এবং তাদের চারিন্নকে প্রথম 
জশীবনে রোম্যান্টিক রঙে আঁঙ্কিত করেছেন। ভবঘুরেদের প্রাতি আকর্ষণের 
কারণ ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, তাদের মনে হত পণ্কে 'নমঙ্জিত সাধারণ মানষ- 
গুলির থেকে আলাদা ধাঁচের মানুষ বলে । িজ-শ্রেণী বা বর্ণ থেকে বিতাঁড়ত 
হওয়ার ফলে তাদের দেহমন থেকে যেন পুরাতন পটভ্গমর সমস্ত চিহ ধুয়ে 
মুছে গিয়েছিল। সমাজের বিরুদ্ধে তাদের একক বিদ্রোহ যে কত ট্রাঁজক 
এবং ব্যর্থ হতে বাধ্য সেকথা তান পরবতরঁকালে উপলাধ্ধি করেন। কিন্তু 
প্রথম 'দকে ভবঘুরেরা তাঁর কাছে এক অপাঁরাচিত জশীবনের হাতছানর্‌পে 
প্রীতভাত হয়েছে । আত্মজীবনীর 'দ্বতীয় খণ্ডে (পাথবীর পথে? ) আলেক- 
সাসা নামে একজন ভবঘুরের কথা উল্লেখ করে তান বলেছেন যে, 'অনেক 
নৈরাশ্যময় মুহূর্তে তার ছাব আমাজ মানসপটে ভেসে উঠত । আম দেখতাম 
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যেন সে চলেছে প্রান্তর আঁতক্রম করে অথবা ধূসর বনপথ ধরে। আপন মনে 
বলতে বলতে চলেছে, “আম সোজা রাস্তা বেছে 'নিয়োছি-_-এই অন্ধকার জগতে 
আমার কোন স্থান নেই, আম সমস্ত বন্ধন 'ছন্ন করোৌছ।১ সাধারণের থেকে 
ব্যাতক্রমের সম্ধানেই 'তাঁন একবার সশদ্ব্র সাম্মী-পাঁরবোন্টত একদল বন্দীর 
সঙ্গে কথা বলতে ছুটে গিয়েছিলেন 

গোর্কি নিজেও কয়েকবার সমস্ত পিছুটান কাটিয়ে ভবঘুরে হয়ে 
'নিরুদ্দেশের সন্ধানে বোৌরয়ে পড়েছেন। কিন্তু জীবনের অমোঘ আঁভজ্ঞতা 
তাঁর 'বদ্রোহী মনকে 'ফারয়ে এনেছে বাস্তবকে এঁড়য়ে পলায়নের বদলে তার 
মখোমহাখ দাঁড়য়ে সংগ্রামের ময়দানে । 

বইপড়া তাঁকে মানুষে বিশবাস করতে শাখয়েছে। তান অনুভব 
করেছেন যে, বইতে যা লেখা তা আসলে বাস্তব জীবনেই ছবি। সুতরাং 
তাঁর অত্যন্ত চেনা পশপ্রকীতর ঠিকাদার বা নিজের নিষ্ঠুর প্রভু, মাতাল 
আফসার ইত্যাদর থেকে ভিন্ন ভাল মানৃষেরও আঁস্তত্ব আছে এই জাঁবনে। 
তিনি এক বৃদ্ধের কাছে থেকে উৎসাহলাভ করোছলেন। বৃদ্ধ বলোছল যে, 
বাস্তব জীবনে এই ধরণের অর্থাৎ বইতে বার্ণত ঘটনাও ঘটে; সবরকম ঘটনাই 
ঘটতে পারে ! 

সেই সংক্ষিপ্ত অথচ জ্ঞানগর্ভ কথাটি গোঁ্কর কাছে অসাধারণ তাৎপর্যমাণ্ডিত 
হয়ে ওঠে ॥ সবাঁকছুই যাঁদ ঘটতে পারে তবে 'তাঁন যেমনাঁট চান তাও ঘটা 
সম্ভবপর । এই বিশ্বাস তাঁর মনে সাহস ও দ্‌ঢুতার জন্ম দিয়েছে । তান 
লিখেছেন যে, ঠিক যে-মুহ্‌তে জীবনের কাছে কঠিন আঘাত পেয়েছি তখনই 
আমার মধ্যে সাহস ও দৃঢ়তা জেগে উঠেছে । মনে তারুণ্যের উৎসাহ এবং 
হারাঁকউালসের মত শান্ত নিয়ে জীবনের সমস্ত আবজ্জনার স্তুপ ঝেশটয়ে 
সাফ করার প্রেরণা অনুভব করেছি । 

বই পড়ার মধ্য দিয়ে তান শুনতে পেয়েছেন যন্ত্রণাকাতর মানবাত্মার 
দশর্ঘম্বাস এবং মানবমন ও হৃদয়ের কাব্য । দেশাবদেশের সাহত্যে যে-সব 
ভিন্ন ধরণের আশ্চর্য মানুষ, অদ্রালকা ইত্যাঁদর ছাঁব প্রাতফলিত হতে দেখেছেন 
তা থেকে তাঁর মনে জেগেছে নতুন কিছ গড়ার সংকল্প। ক্রমশ তাঁর চোখে 
ধরা পড়েছে যে, এসব কিছর মূলে রয়েছে মানুষেরই আশ্চ্ সৃজনক্ষমতা 

কিছুদিনের মধ্যেই তান উপলাম্ধ করতে শিখছেন যে, বর্তমানের 'বরুদ্ধে 
সংগ্রাম আর নতুন জুম্দর জীবন গডার সংকম্পে 'তাঁন নিঃসঙ্গ নন। প্রায় 
প্রাতিটি বইয়ের পৃন্ঠা তাঁর হৃদয়ের তন্তীতে জাগয়ে তুলেছে এক অব্যন্ত 
অনুভ্ঠীত, অজানার সন্ধানে ছ্‌টবার আহবান । ভান অনুভব করেছেন যে, 
সমস্ত মানুমই একভাবে, নাহয় অন্যভাবে দুঃথকন্ট ভোগ করছে এবং সন্ধান 
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করে চলেছে উন্নততর জীবনের । সমস্ত পৃথিবীই যেন সুন্দরতর জীবনের 
জন্য এক শোকার্ত আকাঙ্ক্ষার আবরণে ঢাকা । 

1তাঁন আরও উপলব্ধি করেন যে, স্মরণাতীত কাল থেকে যেমন একাঁদকে 
মানবাত্মাকে কুসংস্কার এবং অন্ধাবশ্বাসের জালে আবদ্ধ করার চেষ্টা হয়েছে 
তেমান প্রত্যেক যুগেই হয়েছে এমন সব মানুষের উদ্ভব যারা মানবমনকে 
মোহমুস্ত করার ব্রতে নিজেকে উৎসর্গ করেছে । একাঁদকে প্রত্যেক যুগেই 
একদল লোক মান্‌ষকে 'নতান্ত আঁকংকর 'জানস 'নয়ে আতাবস্মৃত হয়ে 
থাকলে এবং বর্তমানের কাছে অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করতে শিক্ষা দিয়েছে । 
তেমন অন্যাদকে প্রত্যেক যুগেই একদল বিদ্বোহঠ জীবনের কুশ্্রী দুঃসহ 
পাঁরবেশের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়য়েছে। শেষপযন্ত দেখা যায় যে, এসব 
1বদ্রোহীরাই মানবতাকে এগয়ে চলার পথের সন্ধান দিয়েছে । শ্রেণীবভন্ত 
সমাজে পরশ্রমভোগণদের স্বার্থে রচিত মিথ্যা, লোভ, পারম্পারক 'হিংসা- 
আব্বাস ও শ্রমাঁবশুখতার মনোভাবের উধের্ব মহাভবিষ্যতের জন্য সংগ্রামে 
তারা জনগণকে উদ্‌বূদ্ধ করেছে। 

গোঁক্ণ তাঁর এই সময়ের িকাশমান ব্যান্তত্বের একাঁট সুন্দর চিত্র আতকত 
করেছেন পাঁথবীর পথে” নামক আত্মজখবনশীর 'দ্বতীয় খণ্ডটিতে। তান 
বলেছেন যে আমার মধ্যে একটা দ্বৈত ব্যাস্তত্ব গড়ে উঠেছিল । একাদিকে আম 
ছিলাম জীবনের মাদার বকীত ও লঙ্ঘন সম্বন্ধে অত্যন্ত স্পর্শকাতর । সেজন্য 
জীবনের প্রাত্যাহক বীভৎসতা আমাকে যেন নুইয়ে ফেলত । আম জীবন ও 
মানুষ সম্বন্ধে খুব সতর্ক ও খানিকটা অবজ্ঞার সঙ্গে অনকম্পার মনোভাব 
পোষণ করতাম । এমন 'ি 'নজের সম্বন্ধেও। এই ব্যাস্তত্ব চাইত তপদ্বার 
মত বইয়ের জগতে অথবা কোন মঠে, কিংবা বনরক্ষকের কাটরে নিজেকে আবদ্ধ 
রাখতে--এমন কি মান্‌ষের সংশ্রব ছেড়ে আনেক দূরে কোথায়ও চলে যেতে । 

অন্যাদকে, অপর ববযান্তত্বাট আন্নদশক্ষালাভ করোছল মহৎসাহত্য পাঠের 
মধ্য দিয়ে । দৈনান্দন জীবনের আভশাপগুলি কিভাবে মনের শান্তকে নিঃশেষিত 
করে নেয়, হৃদয়কে দালত করে ক্েদান্ত পায়ে__সে সম্বন্ধে তা হয়ে উঠেছিল খুবই 
সচেতন। সেগাঁলর বরদ্ধে দাঁতে দাঁত চেপে বাঁলম্ঠ বাহ তুলে মাথা উ্চু 
করে দাঁড়াতে চাইত এই অপর ব্যন্তত্বাট । এখানে ভালবাসা এবং অনকম্পার 
চরিত্র ছিল সক্রিয়, সংগ্রামী । বইতে পড়া শিভালারর ধৃগের বীরদের মতই তা 
ষেন সর্বদাই অন্যায় আবচারের বিরুদ্ধে নি্কাঁশত তরবার হাতে সংগ্রামের 
জন্য প্রস্তুত। 

বলাবাহূল্য যে, ক্রমশ এ দ্বিতীয় ব্যন্তিত্বাট প্রাধান্য লাভ করে। জাঁবনের 
পথপরিক্রমায় গোর্কি নিজের এবং অন্যের মধ্যে দেখতে পান একাঁদকে হাদয়ের 
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কন্দরে সহজাত প্রবৃত্তর বিরামহীন অর্থহীন আকূতি, আর অন্যদিকে কুশ্রী 
বাস্তবের কারাগারে বন্দী ম্ান্তর ডানাহীন ঝটপটানি। বাইরের জগতে এবং 
নিজ অন্তরে 'নরবাচ্ছন্ন সংগ্রামের আগুনে পুড়ে ইস্পাতের মত কঠিনভাবে গড়ে 
উঠেছে বাস্তবের উপর 'বজয়লাভের সংকষ্প। একক নয়, সমবেত সংগ্রাম । 
তান উপলাব্ধ করতে শিখেছেন যে, তিনি একা নন, আরো অনেকে আছে তাঁর 
সঙ্গে। এইভাবেই গোড়ার দিকের স্বপ্নচারী রোম্যাণ্টিকতা এক বলিষ্ঠ সংগ্রামী 
চাঁরন্ন গ্রহণ করেছে । 

বাস্তবকে এাঁড়য়ে যাওয়া সম্ভবপরও ছিল না। সে চেষ্টাও তিনি 'বশেষ 
করেনান । বরং তাকে দেখতে চেয়েছেন সত্যানষ্ঠ, সম্পূর্ণ ও মোহম্্ত দৃষ্টিতে । 
জীবনের যাত্রাপথে যে-সব ব্যক্তিত্বের কাছে তান সত্যের সম্ধানের উৎসাহলাভ 
করেছেন তাদেরই একজন তাঁকে উপদেশ 'দিয়োছলেন, “জীবনের ফাটল ও 
গহবরগযালর মধ্যেও খুজে দেখ। হয়তো সেখানে সত্যের সন্ধান পেতে 
পার। যা ভয়ংকর এবং আপ্রয় তাকে এাঁড়য়ে চলার চেষ্টা করনা । ভয়হখন 
জীবনযাপন করতে শেখ। যে 'জানসকে বুঝতে ব্যর্থ হয়েছ তাই তোমার 
ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়ায় ।, 

তাই আত্মজীবনীর পৃন্ঠাগুলিতে তিনি 'লিখে গেছেন, আম সবকিছ:কে 
দেখতে ও জানতে চেয়েছি । এমন সব 'জনিসও খু*জে দেখেছ যার হয়তো কোন 
দরকার ছিল না। তবু জীবনের কোন 'দিককেই বাদ 1দইীন। বস্তুতপক্ষে 
বাস্তবের কঠিন উলঙ্গ কুৎসত দকগনহীলকে অনাবৃত করে তুলে ধরতে তিন 
কুশ্ঠত হনীন। কিম্তু বাস্তবের বনছক ফটোগ্রাফধম+ চিন্রণও তাঁর লক্ষ্য ছিল 
না। তান লিখেছেন যে, পশুর সঙ্গে মানুষের লড়াইতে, বাহঃপ্রকীত এবং 
নিজের অন্তরের উপরে জয়লাভের লড়াইয়ের রুক্ষ ককর্শ নাটকে সবাঁকছু 
জানার প্রয়োজন আছে । পাথবীতে যাঁদ কোন গকছু মহান ও পাবন্র থাকে 
তা হল মানুষের অগ্রগতির প্রবাহ । সেই সমগ্র প্রবাহের রূপাঁটকে বোঝার 
পক্ষে ঘৃণাযোগ্য মুহৃতগ্ালরও কিছ? মূল্য রয়েছে ।, 

আত্মজীবনীরই অন্যন্ত তান লিখেছেন যে, “আম মানুষকে ভালবাসি । 
কারুর দুঃখের বোঝা বাড়াতে চাই না। কিন্তু তাই বলে আবেগপ্রবণতাকে 
প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। বাম্তবের কঠোরতাকে রামধনূর রঙে চিন্রত করা উচত 
নয়। জীবন ঠিক যেমনাঁট তাকে সেইভাবে দেখা উচিত। মানুষের হৃদয়ে ও 
সনে যাীকছু ভাল এবং মানাবক তাকে সত্যের জ্ঞানের দ্বারা শন্তিশালী করা 
উচিত ।, 

কোন কোন সমালোচক গোঁকর প্রথমাঁদকের সাহত্যের উপর প্রকাতবাদের 
প্রভাবের কথা বলে থাকেন। “কন্তু পার্কার বোঝা যায় যে, তাঁর বাস্তবতা 


৭৮ মার্কসীয় দৃষ্টিতে সাহত্য ও সংক্কাতি 


ক্রমশই সংগ্রামী বাস্তবতায় পাঁরিণত হয়েছে । এই বাস্তবতা ও সংগ্রামী 
রোম্যাপ্টিকতার মধ্যে মূলগত বিরোধ নেই । একাঁট অপরাঁটর পাঁরপ্রক রূপে 
বিকাশলাভ করেছে । তাদের সম্বন্ধ হল দ্বাঁন্দৰক এঁক্যের সম্বম্ধ । 

গোঁর্ক গোড়ার দিকের লেখাগ্ালতেই এমন সব চারত্র সাঁম্টি করেছেন যারা 
জীবনে কোন আঘাতের কাছেই মাথা নোয়ায় না। তান খন 'বস্লবী ছাত্রদের 
গোপন পাঠচক্কে যোগদান করেন তখন এ ছাব্রদের মধ্যে জনসাধারণ” বলতে যে 
বমূর্ত রোম্যাণ্টক ধারণা প্রচালত ছিল তার সমালোচনা করেন । কিন্তু 
ছান্রেরা ভাঁবয্যতের যে আদর্শীনঘ্ঠ স্বন্নে অনঃপ্রাণত এবং মানুষের পারস্পারক 
সহযোগিতার ভাত্ততে এক নতুন দ্হানয়া সাঁম্টর সংকঞ্জে উদবদদ্ধ, তাকে 
যথেষ্ট ময্দা দান করেন । 

সংগ্রামী রোম্যান্টকতাকেই 'তাঁন উত্তরজীবনে বপ্লবী রোম্যাস্টকতা সংজ্ঞা 
দয়েছেন। 'নাচ্কয় রোম্যান্টকতা মানুষকে শেখায় বাস্তবকে কাল্পাঁনক 
রঙাঁন রঙে চিত্রিত করে তার সঙ্গে আপস করতে অথবা তার 'দক থেকে মুখ 
1ফারয়ে নিতে । আর সাকুয় বা বিস্লবী রোম্যাশ্টিকতা মানুষের বাঁচার ইচ্ছাকে 
শান্তশালী করে, প্রচালত অবস্থার 'বরুদ্ধে এবং সমন্ভ রকম দাসত্বের বরুদ্ধে 
সংগ্রামে উদ-বুদ্ধ করে । গোঁকর মতে সমস্ত মহৎ ীশক্পণর দাঁষ্টতে হয়ে থাকে 
বাস্তবতা এবং সাকুয় রোম্যাণ্টকতার সংমশ্রণ । 

সক্রিয় রোম্যান্টকতার চারন্র ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে গোঁর্ক লোককথার হীতহাস 
আলোচনা করে দোঁখয়েছেন যে, আঁদমযুগ থেকে মানুষ সংঘশান্তর জোরে 
প্রকাতি ও বাহঃশত্ুর বরৃদ্ধে জয়লাভের জন্য সংগ্রাম করে এসেছে । স্বপ্ন 
দেখেছে সুশ্দর সুখী জীবনের । সেই সংগ্রামে মানুষ সমবেতভাবে দুটি অস্্ 
সৃষ্ট করেছে । সে দুটি হল জ্ঞান এবং কঙজ্পনা । সোঁদনের মানুষের শাল্ত ছিল 
খুবই সীমিত, জ্ঞানের পাঁরাঁধ সংকীর্ণ, কিন্তু বাস্তবের উপরে 'বজয়লাভের 
আকাঙ্ক্ষা কঞ্পনা তাকে পথ দেখিয়ে এাগয়ে নিয়ে চলেছে । লোককাহনী- 
গুলিতে অনেক সময় কজ্পনার যে আতরঞ্জন দেখা যায় তারও উদ্ভব হয়েছে এ 
আকাঙ্ক্ষা থেকে । 

প্রাচীনকালের লোককাঁহন'র মধ্যে তান বড় করে দেখেছেন সামাহক শ্রম, 
সংঘশান্ত ও সংঘচেতনা এবং সমবেতভাবে সম্দর জীবনের জন্য স্বস্ন, বাধা- 
[বপাত্তর 'োবরুদ্ধে জয়লাভের দুজয় সংকজ্প । আদম সাম্যবাদশ সমাজের 
মানুষ সংগ্রামের মাধামে ক্রমশ নিজের সংঘশাস্তর উপরে বিশ্বাস অর্জন করেছে। 
প্রাচীন কাহিনীগুীলর মহাশান্তধর মহানায়কেরা, অথ হারকিউলিস, প্রমে থিউস 
প্রভাত হলেন আসলে সেই সংঘশান্তরই প্রতীক । সমাজের যৌথশাস্ত ও ঘৌথ- 
জ্ঞানের প্রাতনাধ বলেই তঁরা দেরতার প্রাতদ্বদ্দৰী হতে পেরেছেন । | 
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গোর্কি বলেন যে, ভাষারও পৃদ্টি হয়েছে এ যৌথ প্রাক্রয়া অ্থতি সংগ্রাম, 
কর্ম ও চিম্তারই ফলশ্র্€াত হিসাবে । তা সমগ্র সমাজের এঁক্যকে আরো শীল্ত- 
শালশ করেছে । লোককাহনীতে ভাষার যে সহজ স্বচ্ছন্দ অথচ সুন্দর প্রকাশ- 
ভঙ্গী, সংক্ষিপ্ত অথচ প্রাণবন্ত উপমা, চিন্ররূপ ইত্যাঁদ দেখা যায় সে-সব সম্ভব- 
পর হয়েছে সমগ্র সমাজ একাত্ম হয়ে চিন্তা করত বলে । 

সমাজ শ্রেণী'বিভন্ত হয়ে পড়ার পর থেকে সংঘচেতনা ক্রমশ দুরল ও ক্ষীণ 
হয়ে এসেছে । প্রভুশ্রেণ' চেষ্টা করেছে শ্রমজীবী জনগণের মনকে নানা 'মথ্যা 
মোহের জালে আচ্ছন্ন করে ফেলতে । তাই পরবতর্' ধুগগালতে হারাঁকডালস, 
প্রমৌথউস প্রভাতর মত সরল অনাড়দ্বর অথচ মহান অনবদ্য চাঁরত্রের দেখা 
পাওয়া যায় না। কিন্তু লোককথার ইতিহাস পর্ধলোচনা করলে দেখা ঘায় 
যে, শ্রমজীবণ জনগণ কখনই অন্যায়-অবিচারের সামনে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমপপণণ 
করোন বা সংঘশাস্তর প্রাত বিশ্বাস হারিয়ে ফেলোন । কখনও তাদের প্রাতবাদ 
প্রকাশ্য বদ্রোহের রূপও 'নয়েছে। সেইসব অভ্যুতানের কাহনণ নিয়ে রচিত 
হয়েছে নতুন নতুন রূপকথা । বার নায়কদের চারন্রে আরোপিত হয়েছে পুরা-. 
কাহনীর মহাবীরদের ধরণে সরল অনাড়ম্বর মহাশাল্তধর ব্যান্তত্ব। আবার অন্য 
সময়ে তাদের প্রাতবাদ ভিন্নরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। প্রভূশ্রেণীর লোকদের 
নিষ্ঠুরতা, লোভ, স্বার্থপরতা, দুনাীত, 'নর্ব্বাদ্ধতা ইত্যাদকে ব্যঙ্গাবদ্রুপের 
কশাঘাতে জজ্ারত করেছে । এই ধরণের লোককাহনীীতে অনেক সময় দেখা 
যায় যে, জনসাধারণের মধ্য থেকে উদ্ভূত কোন তথাকাথত “নবেধি' (5০০1) 
ব্যান্তর কাছে রাজপাঁরষদ, মন্দ্লী, ধর্মযাজক, পুলিস ইত্যাদিকে বারবার নাম্তা- 
নাবুদ হতে হচ্ছে। 

গোঁর্ক লোককথার ইতহাসকে যে-ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তার মধ্যে কোন 
কোন সমালোচক. রোম্যাণ্টকতার আমেজটিকেই বড় করে দেখেছেন । কিম্তু 
একথা ক অস্বীকার করা চলে যে, এই ধরণের রোম্যাশ্টিকতা জনগণকে অত্যন্ত 
প্রাতকূল পাঁরবেশের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রেরণা যোগায় 2 তিনি বলেছেন যে, 
যে-সব জনসমাষ্টকে আপাতদম্টতে অত্যন্ত অনঃল্নত বলে মনে হয় তাদের মধ্যে 
সন্ধান করলে দেখা যায় যে, লোককথা-সম্পদের মাধ্যমে তারা সুন্দর সুখী- 
জীবনের স্বপ্নকে আনবণি দপাশখার মত জালিয়ে রেখেছে । তাদের জীবনে 
ওটাই শিল্পসৃষ্টর প্রাক্ররা। 

গোঁর্ক এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, মানবতাকে এ-বাবং অত্যন্ত প্রতিকূল 
অবস্থার মধ্য গিয়ে অগ্রনর হতে হয়েছে । তবু মানুষ জীবনের দ্র্যাজোডকে 
[শিক্পে রূপায়িত করেছে । এই রূপান্তরের চেয়ে মহান আর কিছু নেই। 
1তাঁন, প্রকীতির সৌন্দষে'র চাইতে তার ভয়াল'নষ্তর দিকটির প্রতি অঙ্গ, 


৮০ মারবসশযন দৃদ্টিতে সাহিত্য ও সংস্কাতি 


নরেশ করে বলেছেন যে, মানুষ প্রকাতিকে বশ করার চেষ্টায় তার রূপান্তর 
সাধন করে চলেছে । সেই চেম্টারই অঙ্গ ও ফলশ্রাত হিসাবে প্রকাতিতে সৌন্দর্ধ 
আরোপ করেছে । সৌন্দর্য আসলে মানুষেরই সৃন্টি। বস্তুত মানবতার 
সমগ্র ইতিহাসে যা-কিছু মহান ও সন্দর তার উৎস হল সমবেত শ্রম, সংগ্রাম 
এবং তার আঁভজ্ঞতা। বাভন্ন ষুগে 'বাভন্ন দেশে যে-সব মহৎ সাঁহত্য ও 
শিজ্পকাতি রচিত হয়েছে সেগ্ল সম্বব্ধে অনুসন্ধান করলে বোঝা যায় যে, এ 
সৰ ফ্াতির রচায়তারা লোককথা তথা লোকসংস্কীতর রতুভান্ডার থেকে উপাদান 
সংগ্রহ করেছেন । 

গোঁকিরি সংগ্রামী বা বস্লবী রোম্যাস্টিকতার সঙ্গে সমাজতান্ত্রক ভাবাদর্শ 
তথা হাতিহাসের বিকাশের ধারা সম্বন্ধে বৈজ্ঞানক সমাজতন্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গীর 
ীমলনেই রূপ 1নয়েছে সমাজতান্ত্িক বাস্তবতার তত্ব । ১৯২৮ সালে প্রদত্ত এক 
বন্তৃতায় তিনি বলেন যে, মাকসের রচনাবলীর সঙ্গে পাঁরাঁচিত হবার আগেই 
সমাজের পরশ্রমভোজীদের স্বরূপ তাঁর কাছে ধরা পড়েছিল । বৈজ্ঞানক সমাজ- 
তন্তের ভাবাদর্শ সেই উপলব্ধিকে স্পম্ট করে তোলে । ইতিহাসে শ্রমজীবী- 
মানুষের ভূমিকা এবং তাদের সংগ্রামের পাঁরপ্রোক্ষিত সম্বন্ধে ধারণা--গ্রহণ করে 
সানাঁদ্ট স্পন্ট রূপ । 

প*ুঁজবাদী সমাজের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ শুধুমাত্র সমালোচনা বা রুদ্ধ 
আভযোগে সীমত নয় । তাঁর রচনায় ধবাঁনত হতে থাকে প*ীজবাদী সমাজের 
উচ্ছেদের জন্য মেঘমন্দ্রু আহ্বান । গোঁকরর বাস্তবতা নিছক “সমালোচনাত্মক' 
বাস্তবতার পযাঁয় আতন্রম করে নতুন উন্নততর স্তরে উত্তারত হয় । বত'মানের 
গর্ভে জন্মগ্রহণ করে ভাঁবষ্যতের যে-সন্ভাবনা শান্তসণয় করে এগিয়ে চলেছে 
তার প্রকৃত এ্রীতহাসিক তাংপর্যকে বোঝা এবং স্পম্টতর রূপে ফুটিয়ে তোলাই' 
হল এই বান্তবতার প্রাণবস্তু। অথার্ পুশ্জবাদী সমাজের জঠরে জন্ম নিয়েছে 

'ভাঁবষ্যতের শ্রম্টা যে-শ্রীমকশ্রেণী তার সংগ্রামের সঙ্গে একাত্মতা এবং পথ প্রদর্শ- 
কের ভূমিকা পালন করা । এই পদ্ধাতর অর্থ ভাবষ্যংগণনা বা অলস ম্বন- 
বিলাস নয়, বায়বীয় আস্ফালনও নয়, আগামীকাল যে-শীস্ত অমোঘভাবে 
গবজয়লাভ করবে আজকের 'দনে দাঁড়য়ে তাকে আভনান্দত করা, তার বিজয়ের 
প্রস্তীতি-আভিযানের পথকে আলোকিত করে তোলা । 

“সমাজতান্ন্িক বাস্তবতা” কথার প্রচলন হয়েছে আরো অনেকাঁদন পরে, 
অক্টোবর বিস্লবোত্তর কালে। তবে গোঁ্কর “মা” উপন্যাসাটতে এই তত্বের 
রূপরেখাকে পর্ণাঙ্গভাবে জীবন্ত হয়ে উঠতে দৌখ । উপন্যাসের চারব্রগদীল 
যাঁম্মক ছকে রাঁচিত নয় । তাদের মুখে কম্টকজপত আস্ফালনও শোনা যায় না। 
সস্তমাংসে গড়া, ভালোমন্দে মেশানো মানুষ তারা । যে পাদ্কল পারবেশে 


সমার্জতান্্রক বাম্তবতার পাঁথিককৎ ম্যাকীসম গোকি ৮১ 


তাদের জন্ম তার বহু চিহ্ন তারা অঙ্গে বহন করে । কিদ্তু ঘন অন্ধকারের মধ্যে 
বসেও তারা আলোকের স্বন্ন দেখেছে, শুনেছে ভাঁবষ্যতের আহবান। নতুন 
জাীবন-রচনার জন্য সংগ্রামের পথে যাত্রা শুরু করেছে । সষে'র আলোর ছোঁয়া 
লেগে যেমন পদ্মকাঁলর পাপাঁড়গুঁল বিকশিত হয়ে ওঠে তেমান নতুন চেতনার 
আলোকস্পর্শে ওদের মনের পাপাঁড়গুল খুলতে শুরু করেছে । এই পাঁরণাতর 
প্রক্রিয়াকে গোঁ্ক অত্যন্ত ম্বচ্ছন্দ স্বাভাঁবকভাবে 'াত্রত করেছেন । নিতান্ত 
চেনা চারন্লগঁল কখন যেন পাঠকের অজানিতেই নতুন ব্যান্তত্বে পারণত হয়ে 
গেছে। তারা অসাধারণ বা অদ্বাভাবক মানুষ নয় । কিন্তু আন্নপরীক্ষায় 
যাচাই হয়ে ধীরে ধারে অগ্রণী সৌনক রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে । তাদের কথায় 
ও আচরণে মাঝে মাঝে যেন বদয্যৎঝলকে উদ্ভাসত হয়ে ওঠে অনাগতের স্বস্ন, 
অপরাজেয় সংকঞ্প., সত্যের দীপ্ত, আগামী কালের মানবতার জ্যোতির্ময় 
আভাস । আর সর্বংসহা ধাঁরত্রীর মত “মা, প্রাঞ্স নিঃশব্দে এক সরল অনাড়ম্বর 
অথচ অপূর্ব বীরত্বে মশ্ডিত হয়ে উঠেছেন । 
'মা' উপন্যাসের কাহিনী সবারই খুব পাঁরাচত। তব দণ্টান্ত হিসাবে 
কয়েকাঁট পৃচ্ঠা থেকে কিছ? উদ্ধৃত দেওয়ার লোভ সংবরণ করতে পারাছ নে। 
প্রায় গোড়ার দিকে “মা” যেখানে উক্লানয়ানকে বলছেন £ 
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80০90101106 00 05 6556 01 9০৫ 2011109, 
আর এক জায়গায়, পাভেলের সঙ্গে আন্দের ( উক্তানয়ান ) কথোপকথনের 
কিছু অংশ £ 
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৮২ মাকসার দক্টিতে সাহিত্য ও সংক্ষাতি 


079 00167) 200 ৮10৩0 5801) 111 19৩17 00 109 চি1104 83 100510. 
[116 269 1161) ড/111 181 0001 00৩6 68105 7197) 2681 1 
01611 590.070. 11769 ৬111 211 আঃ) 0001) 11626 2৫ 
006 106276 076 6201) %/111 05 70015 01 61055 210. 21560 ৪17৫ 
(010160015 811] 1079000170 ৮4111 06 10006 0081105, 2100 (161৩ 
৬11] 0০170017600 ৫01৬0108086 16217 0010 16850011121 
1166 111 06 079 2990 501%1095 60 10011 1715 18016 ৮111 0০ 
[81560 109 101 19181165--001 10 765 10161, 811 16121)03 ৪16 
80311791016. 
অনাগতের এই স্বস্নে হয়তো রোম্যান্টকতার আমেজ আছে । তার দৃষ্টি 
প্রসারত সুদূর ভাবীকালে । তবু সে বীজ মাঁটরই বুকে অত্কুরিত হয়েছে। 
মুম্ত ও সত্যের জন্য অক্লান্ত সোনকের অন্তঃস্থল থেকে স্বতঃউৎসারিত এই 
স্বপ্ন শ্রমজীবী মানুষের দাঁন্টর গণ্ডীকে ব্যাঞ্চি দেয়, দূর-দিগন্তের নিশানা 
তুলে ধরে। 
অন্যন্ত যেখানে সোফিয়া নামে একজন নারীকম কৃষকদের কাছে মৃস্তি- 
আন্দোলনের চাঁরত্র-ব্যাখ্যা করে শোনাচ্ছেন সেই প্রসঙ্গে গোর্কি যে ছাব এ'কেছেন 
তা সাঁত্যই অনবদ্য £ 
“15 50920 ৮০1০6 01 056 /01020. 9967060 6০ ৪০)০ 5০109 
ি0]া) 1156 16110100659 ০01 00৩ 1085, 1 2109059৫ 1)0199৯ 1 0817150 
০0175106101 ; 210 (116 00177192105 115621890 11) 51191706 (0 15 
1061510, 10 016 2799 51015 ০0৫ 0511 01561016171 90111610199 
10901050 11010 1)01 19,00১ 1621, 2100 70215 800. 9101160 11 165 
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106৬ 110। 01181) 0100 017661001. 4৯ 0৩৬ 19691 83 ০০010 011 
009 62100) [011 01170 90151771500 01001018065 811 2100 00 01015 
2] 10 15017 
আমাদের দেশে যাঁরা শ্রীমক ও কৃষকদের জীবনের সঙ্গে মশে গিয়ে সংগঠনের 
কাজ করেছেন তাঁদের আঁভিজ্ঞতায় উপরের এঁ ছাবাঁটর বহহ প্রাণবন্ত উদাহরণ 
পাওনা যাবে। 
পাভেল ও তার সহকমাঁদের পাঁরগালত মে-দবসের শোভাযান্রার বর্ণনা 
'দয়ে উদ্ধৃতি শেষ করছি £ 
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“মা? উপন্যাসের কাঁহন+ তৎকালীন বাস্তবের সীমাকে আঁঘিক্লম করোনি । 
তবু তার মধ্যে শান ভাঁবষ্যতের প্রাত বি*্বাসের বাঁলষ্ঠ সুর । তাই কাহিনাঁর 
পাঁরসমা্চ যেভাবে হয়েছে তা আমাদের মনে হতাশার জন্ম দেয় না। মা'র 
মৃত্যুতে হৃদয় বেদনার্ত হয় বটে কিন্তু সেই সঙ্গে লড়াই চালিয়ে যাবার শপথ 
গ্রহণ কার । মৃত্যুর পূর্ধমুহূর্তে মার কন্ঠে উচ্চারিত কথা কয়াটর সরে 
সঃর 'মালয়ে আমরাও অত্যাচারাদের উদ্দেশ্যে ঘৃণাভরে বাঁল “ঘ০৪--৮০০1, 
90] 016801169, | 
শ্রীমকশ্রেণীর নেতৃত্ে শ্রমজীবী মানুষের সচেতন সংগ্রাম যত এগিয়ে চলে 
ততই তার মহামূল্যবান জীবন্ত অভিজ্ঞতা সমাজতান্ত্িক বাশ্তবতার তত্ব ও 
পদ্ধতিকে সম্ধ করে তোলে । সে আলোচনার অবতারণার দ্বারা প্রবন্ধকে 
আর দীর্ঘ করতে চাই না। 'তবৈ শেষ করার আগে এই তত্বের আলোকে শিঙপ- 
সপশ্টর-প্ররিয়া সম্ঘশ্ধৈ গোঁকি'র শিক্ষীর কয়েকাটি' কথা বলা দরকার মনে কারি। 


৮৪ মার্কসীয় দৃষ্টিতে সাহত্য ও সংক্কাত 


গোর্কি তো শুধু তত্বকে রূপাঁয়ত করেনান। নিজের শিজ্পসাধনার 
আভজ্ঞতার আলোকে তরুণ লেখকদের সামনে সৃষ্টির প্রাক্রয়াকে উদ্ভাসিত করে 
তুলেছেন । তাঁকে নিজেকে কঠিন সাধনার দ্বারা সেই প্রাক্রয়াকে আয়ত্ব করতে 
হয়োছল । আত্মজীবনীতে এক জায়গায় তান বলেছেন যে, “আনুদ্মানক 
শক্ষায় চিন্তার যে আঁঙ্গক আয়ত্ত করা যায় সে সুযোগ আমার হয়ান । বহু 
উপাদান আম সংগ্রহ করোছ 'কন্তু সেগীলকে আয়ন্ত করার জন্য যে একাগ্ন 
অধ্যয়ন দরকার হয় সেজন্য উপযনস্ত অবসর ছিল না। যে-সব বইতে আম 
দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করেছি তার সঙ্গে আমার দেখা জীবনের পার্থক্য তথা 
ণবরোধ অনেকসময় আমার হৃদয়কে ভারাক্রান্ত করে তুলেছে । কব্লমশ আম 
আঙ্গকের দক্ষতা ও জাঁটলতাকে আয়ত্ত করোছ 'কিম্তু তার [বপদ সম্বন্ধে সচেতন 
থেকোছ। কখনও হয়তো একপেশোম এসে গেছে । নিজে উজ্জ্বল আশাবাদে 
বাবাসী হয়েও সহযাত্রীদের সঙ্গে তাল রাখবার জন্য রুক্ষ সুরে গান গাইতে 
হয়েছে । পাছে অপরের উপর আঁবচার না হয় সোঁদকে নজর রাখতে 1গয়ে 
নিজের উপর আবিচার করেছি ॥, 

নিজের অন্তদ্বন্দেরর আভজ্ঞতার 'নক্কর্ষের 'ভাত্বতে তান তরুণ লেখকদের 
সম্মুখে শিজ্পী-মানস তথা শিজ্প৭র ব্যান্তত্বের ভূমিকা সম্বন্ধে সঠিক পথাঁনদেশ 
করেছেন । আঁদম সাম্যবাদী সমাজ থেকে আধ্নক কাল পর্যন্ত শিজ্পসৃ্টির 
প্াক্রিয়াকে বশ্লেষণ করে দোখয়েছেন যে, ব্যাস্ত যখন সমান্টর সঙ্গে একাত্মতা 
গভীরভাবে উপলা্ধ করেছে, সমন্টির আশা-আকাং্ক্ষা, আনন্দ-বেদনা, আভন্ঞরতা, 
স্ব্ন ইত্যাঁদকে নিজমানসে ঘনীভূত রূপদানে সম হয়েছে তখনই তার চেষ্টা 
ধন্য হয়েছে মহৎসৃন্টর আশীবাদে। সামৃহিক অভিজ্ঞতাকে ভাব, উপপাদ্য, 
তত্ব প্রভাত আকারে পুশঙ্খল রূপদানেই ব্যান্তর পজনশীল ভামকা । মানব 
সংস্কীতির ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় যথাক্রমে সমাজের অবক্ষয় এবং 
জাগরণের যুগে ব্যন্তির ভামকার বৈপরা৩)। অবক্ষয়ের যুগে প্রাধান্য লাভ 
করেছে ব্যান্তর রক্ষণশীলতা, নৈরাশ্যের প্রবণতা, 'নাক্কয়তা- এক কথায় পৃথবী 
সম্বন্ধে নৌতবাচক দৃষ্টিভঙ্গী । জনগণ 'নরবাচ্ছল্নভাবে আঁভজ্ঞতা সয় করে 
চলেছে কিন্তু ব্যান্তর মধ্যে বড় হয়ে উঠেছে জনগণের থেকে দরে সরে থাকার 
ঝোঁক, তাদের জীবনের প্রাতি উপেক্ষা, নিজের জীবনের অর্থ ও যাৃন্ত সম্বন্ধে 
উদাসীনতা । অন্যাদকে সামাঁজক অভ্যুত্থানের ধুগে সূজনশীল ব্যস্তিত্ব হয়ে 
দাঁড়ায় অগাঁণত মানুষের ইচ্ছার তথা সংকল্পের কেন্দ্রাবন্দু । জনগণ যেন 
তাকে নিজেদের মনের দর্পণ ও হাতের অস্তরূপে নিবাঁচিত করেছে । তখনই 
ব্যাস্তত্ব বিকাঁশত হয়ে ওঠে শান্ত ও জ্ঞানের পারপূর্ণ মাহমায়। 

সার্থক শিজ্পস-ন্টর জন্য শুধু সমাজ-সচেতনতা, এমন কি সংগ্রামের প্রত্যক্ষ 


সমাজতা্বিক বাস্তবতার পাঁথকৃৎ ম্বাকাঁসম গোঁকি ৮৬ 


আভন্ঞতাও যথেন্ট নয় । শিজ্পীর পক্ষে বাস্তবকে সৃজনশীল দৃষ্টতে দেখা 
চাই। বাইরের জগতে যেমন দুই বিপরীত সামাজিক শান্তর দ্বন্দৰ চলেছে 
নিজের অন্তরেও তেমান অতীতের অবশেষের পিছুটান এবং উদীয়মান নতুনের 
শাল্তর মধ্যে দ্বন্দ চলে । তাকেও সচেতনভাবে ফুটিয়ে তুলতে হবে । শিজ্পণ- 
সাঁহত্যিককে গড়ে তুলতে হবে নতুন ধরণের ব্যান্তত্ব। সোভিয়েত লেখক 
সংঘের প্রথম কংগ্রেসে তিনি তরুণ লেখকদের প্রাত আহ্বান জানিয়ে বলেন যে 
যখন শ্রমজীব মানুষ নিজেদের ভাগ্যানয়ন্ত্রা হওয়ার আঁধকার অর্জন করেছে 
সেই পাঁরবেশের উপযোগশীভাবে নতুন সমাজতান্িক ব্যন্তিত্ব গড়ে তোলা চাই। 
ব্যান্তগ্রত সৃজনশ'লতাকে খর্ব করার কোন প্রশ্নই ওঠে না বরং তাকে বহুমুখী 
বিকাশের অবাধ সুযোগ গদতে হবে। তা সম্ভবপর শুধু সামণহক শ্রমের 
পারবেশে । 
এঁ কংগ্রেসে সমাজতা্নক বাপ্তবতার সংজ্ঞা দিয়ে তান বলেন £ 
599০18115. 1681197] 10100191779 (081 116 19 2011011) 01690 
165, 518956 217) 195 018 01110606764 46০10107761] 00 77910%3 
19050 %92109910 1170110091] 21110165 [01119 ৬1007 ০051. 116 
(07095 01 9019, 01 1015 1)6816 200 1010865169) 101 015 
5620 11207010655 01 115126 012 ০200১ 5117101116১ 11 00100017110 
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অক্টোবর বিপ্লবের পঞ্চাশ বদর ও সোভিয্মেত 
সাহিত্যের গতিধারা 


সোভয্মেত লেখকসম্ঘের চতুর্থ কংগ্নেসের আধবেশন হয়ে গেল গত মে 
মাসের ২৩-২৭ তাঁরখে। এই আঁধবেশনাটি অন্ুচ্ঠত হয়েছে অক্টোবর 
শবশ্লবের পণ্চাণ বৎসরে ॥ স্বভাবতই জানতে ইচ্ছা হয় ষে, সেখানে সোভিয়েত 
সাহত্যের পণ্চাশ বছরের আঁভক্ঞরতার একটা হসেবাঁনকেশ হয়েছে কি-না এবং 
এই সদণর্থঘ পথ আতবাহন করে আজ সোভয়েত-সাহিত্য কোথায় এসে 
পৌছেছে । ্‌ 

লেখক-কংগ্রেসের আলোচনার বস্তুত 'ববরণ আমাদের দেশে এখনও এসে 
পেশছায়ান । কিছু কিছ? তথ্য পাঁরবেষণ করা হয়েছে সোভিয়েত দূতাবাসের 
বাত্তাবিভাগের দ্বারা ইংরাজীতে প্রকাশিত “সোভিয়েত 'রাভিউ' নামক পান্রকাটর 
[বগত ২০শে জুনের সংখ্যায় । এতে সান্নবৌশত হয়েছে কংগ্রেসের কাষবিলীর 
একটি সধাক্ষপ্ত 'রপোর্ট, লেখক-কংগ্রেসের উদ্দেশ্যে সোভয়েত কমানষ্ট 
পাঁর্টর কেন্দ্রীয় কামাটির আভনন্দনজ্ঞাপক বাণী, লেখক-কংগ্রেসকে অডরি 
অফ লেনিন সম্মানে ভূবিত করা উপলক্ষে রাষ্ট্রপ্রধান পোদগোর্ণর বস্তৃতা, 
কে. এ. ফোঁদনের উদ্বোধনী ভাষণ, শোলোকেদভের বস্তৃতা এবং কংগ্রেসে গৃহীত 
কয়েকাঁট প্রস্তাব, বিশ্বের লেখকদের উদ্দেশ্যে আবেদন এবং সমস্ত দেশের 
সাংস্কীতিক-কমীদের প্রাতি আহবান ইত্যাঁদ। বিচ্ছিন্নভাবে দেখলে উত্ত 
উপাদানগ্ল খুবই ম্বপ । কন্তু সম্ধানী পাঠক একটু উদ্যোগল হলে লেখক- 
কংগ্রেসের বছর দুই আগে থেকে সোভিয়েত সাহত্যকদের মধ্যে বাঁভন্ন প্রশ্নে 
যে-সব আলোচনা ও মতামত 'বাঁনময় হয়েছে সেখান থেকে আরো বেশী কিছু 
তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন । যথা, ১৯৬৬ সালে অনুষ্ঠিত রুশীয়া য.স্তরান্ট্রের 
লেখকসঙ্ঘের দ্বিতীয় কংগ্রেসে প্রদত্ত সভাপাতর 'রপোর্ট এবং অন্যান্য কয়েকটি 
বন্তৃতা, সোভিয়েত কাঁমউিষ্ট পাঁটর ২৩শ' কংগ্রেসে সাহতোর সমস্যাগুল 
সম্পর্কে আলোচনা এবং সাম্প্রতিক লেখক-কংগ্রেসের পূবানহ্ে 'বাঁভল্ন লেখক- 
লোখকার মতামতের আঁভব্যান্ত । মস্কো থেকে ইংরেজী ভাষার প্রকাশিত 
“সোভিয়েত লিটারেচার নামক পান্রকাটতে গত দুই বছর ধরে 'বাভল সংখ্যায় 
এ উপাদানগুলি পাঁরবেষণ করা হয়েছে। সোভয়েত-পাহিত্যের সামীগ্রক 
মূল্যা়নের পক্ষে তা নিশ্চর যথেষ্ট নন । তবে সেগুলিকে এঁতিহামিক 
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গট্ভামর সঙ্গে মালিয়ে আভানবেশের সঙ্গে অধায়ন করলে সোভয়েত-সাহত্যের 
চাঁরন্র ও ভামকা, বিকাশের বাভন্ন পর্যায় এবং গাঁতধারা সম্বন্ধে একটা রূপরেখা 
পরিস্ফুট হয়ে ওঠে । তাছাড়া সোভয়েত-সাহিত্য সম্পকে" বাজারে গ্রচালত 
সমালোচনাগহীল সম্বম্ধে মতামত গঠন করা সম্ভব হয় । 

সোভিয়েত সাহত্যকে তার জন্মকাল থেকেই একটা প্রাতকূল সমালোচনার 
সম্মুখীন হতে হয়েছে । আভযোগ করা হয় যে, তা হল “পার্ট-[নয়াম্্রত 
সাহিত্য” ৷ সেখানে সাহাত্যকের স্বাধীনতা নেই, পার্টির প্রয়োজনে ও ফরমাইশ- 
মাফিক সাহত্যিকদের কাজ করতে হয় । এইধরণের অভিযোগ করা হয়েছে এবং 
এখনও করা হয়ে থাকে প্রধানত তাঁদেরই পক্ষ থেকে যারা এশজ্পের জন্য শিল্প" 
তদ্বে বিশ্বাসী ও িষ্পণীর স্বাধীনতার অজুহাতে সামাজিক দ্বন্দ্বের সত্যকে 
এড়িয়ে চলতে চান। ইতিহাসের আঁভজ্ঞতায় বার বার দেখা গেছে যে, এই 
ধরণের সাহাত্যকেরা যতই নিরপেক্ষ থাকার চেপ্টা করুন না কেন, সামাজক 
সঙ্কট ও দ্বন্দের তীন্রতাবৃদ্ধর সময়ে এদের আঁধকাংশ জানিতে বা অজানতে 
প্রাতাবণ্লবের শীবরে আশ্রয় [নয়ে থাকেন। তবে একথাও অস্বীকার করা 
চলে না যে* যাঁরা “সমাজসচেতন সাহত্যে? বিশ্বাসী এবং সাহত্যকে শ্রমজশবাী 
মানুষের সংগ্রামের সাথী হিসাবে দেখতে চান তাঁদের অনেকের মনেও নানা 
কারণে বহু প্রশ্ন ও সংশয় রয়ে গেছে। 

সো ভয়েত-সাহিত্যের বিরুদ্ধে পার্টিশনয়ন্ত্রণের আভযোগ করা হয় প্রধানত 
লেনিনের “পারটিজান সাহিত্য” বা সাহিত্যের পক্ষভুন্তর তত্বের অপব্যাখ্যা 
করে। এই প্রশ্নের তত্বগ্ত দিক সম্বন্ধে পূর্ববতীঁ একটি প্রবন্ধে [বস্তুত 
আলোচনা করা হয়েছে । সতরাং এথানে তার 'বশদ অবতারণার প্রয়োজন 
নেই। সংক্ষেপে এইটুকু বলাই সম্ভবত ষথেম্ট হবে যে, লোৌনন আক্রমণ 
করোছলেন বব্যান্তম্বাতন্জ্যবাদ” “শষ্পীর নিরপেক্ষতা? ইত্যাঁদ বাঁলর অজুহাতে 
সামাজিক দায়ত্ব এাঁড়য়ে যাওয়ার প্রবণতাকে । তাঁর বন্তব্যের সারমর্ম এই 
ছিল যে, সাহাত্যককে সচেতনভাবে শ্রমজীবী মানৃষের সংগ্রামের সপক্ষে 
এসে দাঁড়াতে হবে। কিন্তু তান সাহত্যের যাম্রিক বর্গীকরণের বিরুদ্ধে 


দৃঢ়ভাবে আভমত প্রকাশ করেন। সৃজনশীল রচনায় ভাবের প্রাধান্য এবং তা 
প্রকাশের জন্য সাহাত্যিককে যথোচিত স্বাধীনতা দেওয়া অপারহাধ বলে তান 
ব্যর্থহান ভাষায় মত প্রকাশ করে গেছেন । 

সোভিয়েত সাহিত্যের চার ও ভূমিকা 


স্বোভয়েত লেখকদের চতুর্থ কংগ্নেসে “সাহিত্যের পক্ষভুস্তর প্রন্নটিকে 
বাঁলন্ঠভাবে এবং সঠিক এীতহাসিক পটভমতে তুলে ধরা হয়েছে । দোঁভিন়েত 


৮৮ মাকসীয় দৃষ্টিতে সাহত্য ও সংগ্কীত 


সাহিত্য পক্ষ নেবে কি-না বা কোন্‌ পক্ষ নেবে সে-প্রশ্নের মশমাংসা তাকে 
প'ঁথিগত গবেষণা বা ড্রায়ংরমে আলোচনার দ্বারা করতে হয়নি, বা সে অবকাশও 
পায়নি । বাস্তবজীবনের অমোঘ আঁভঙ্ঞতাই প্রশ্নের সমাধান করে দিয়েছে । 
লেখকদের কংগ্রেসের প্রাত সোভিয়েত কমিউীনষ্ট-পার্টর কেন্দ্রীয়-কাঁমাটির 
আঁভনন্দন-বাণীতে সেই কথাটি স্মরণ কাঁরয়ে দেওয়া হয়েছে। সোভয়েত 
সাহত্যের জন্মই হয়েছে অক্টোবর-বস্লবের আন্নাশখার মধ্যে । তার [ভিতরে 
প্রাতফালত হয়ে এসেছে সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামের, সমাজের বৈশ্লাবক 
রূপান্তর সাধনের জনা সংগ্রামের বিশব-এ তিহাসক আভজ্ঞতা। তা সচেতন 
ভাবে নজ-দেশের ও 'বশ্বের জনগণের কাছে সাম্যবাদ, স্বাধীনতা, শাশ্তি ও 
প্রগতির বাণী অক্লান্তভাবে পেশহেে দিয়েছে ও 'দিচ্ছে। এইভাবে অক্টোবর 
বিস্লব সাঁহতা ও শিল্পের বিকাশের ক্ষেত্রে এক নতুন স্তর উন্মৃস্ত করে। তার 
চারন্র, ভূমিকা, অভিজ্ঞতা সবই এযাবংকাল-প্রচালত সাহত্য থেকে সম্পূর্ণ 
ভিন্ন । 

অক্টোবর বিস্লবের আগের যুগে সংগ্রামী সাহাত্যিকদের রচনার মাধ্যমে এই 
সাহত্যের প্বাভাষ রচিত হয়েছিল । বিপ্লব, বিপ্লবোত্তর গৃহযুদ্ধ এবং 
বদেশণ হন্তক্ষেপের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, অর্থনোৌতিক পুনর্গঠন, সমাজতন্ত্র গঠনের 
কঠিন বংসরগীল, দেশরক্ষার যুদ্ধ, যৃদ্ধোত্তর পুনর্গঠন এবং সাম্যবাদ গঠনের 
কর্মকান্ড ইত্যাঁদ সোভয়েত ইণতহাসের সমস্ত সংকটসঞ্কুল অধ্যায়ে সাঁহাত্যি- 
কেরা সচেতনভাবে সংগ্রামে অংশ 'নায়েছেন। ইতিহাসের আভজ্ঞতাকে সততার 
সঙ্গে প্রাতফলনের চেষ্টা করেছেন । সমাজতান্ত্রক সমাজের বাস্তব পাঁরবেশ 
এবং সাম্যবাদের আদর্শকে বাস্তবে র্‌পায়িত করার সংগ্রামের আণ্নপরীক্ষায় এক 
নতুন ধরণের সাহাত্যক-শিজ্পীর জন্ম হয়েছে । তাঁরা সাম!ঁজক জীবনে সাক্রয় 
অংশগ্রহণকার৯, সহযোদ্ধা । 

এই সংপাঁরচিত সত্যাটকে আবার নতুনভাবে তুলে ধরার বশেষ প্রয়োজন 
আছে বলে আমার মনে হয় । কেন-না যা আত-পারাচিত এবং স্বতগাঁসদ্ধ তার 
কথা অনেকসময় আমরা ভুলে যাই ॥। অথচ সোভয়েত-সাহত্যের এতিহাসিক 
পটভূমি, চরিন্্র ও ভূমিকার কথা বাদ দিয়ে বশদ্ধ শিল্পের মাপকাঠিতে তার 
মূল্যাঁবচার করতে বসাটা নিতান্ত অর্থহনন হয়ে পড়ে । 

“শল্পণর স্বাধীনতা” প্রশ্নাটর নম্পাত্তও বৃহত্তর অর্থে হীতহাসই করে 
দিয়েছে । লেখক-কংগ্রেসে প্রদত্ত বন্তৃতায় শোলোকোভ লোৌননের একট বন্তুব্য 
উদ্ধৃত করেছেন । ১৯২১ সালে 'ময়াসানকভ প্রস্তাব করোছিলেন যে, রাজতন্ত্র 
থেকে নৈরাজাবাদী, সকলের জন্যই সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দেওয়া হোক । 
লোনন তার উত্তরে বলেন যে, “সমস্ত মাকসবাদী এবং শ্রামকেরা আমাদে 


অক্টোবর বিস্লবের পণ্জাশ বংসর ও সোভিয়েত সাহত্যের গাঁতধারা ৮৯. 


বিস্লবের চার বৎসরের আভজ্ঞতার আলোকে প্রশ্ন করবে যে, “সংবাদপন়ের কোন 
ক্যাধীনতা ৮ পকসের জন্য এবং কোন: শ্রেণীর জন্য স্বাধীনতা ? আমরা 
বিমূর্ত চরমে বিশ্বাস কার না এবং শবশদ্ধ গণতদ্দে'র ধারণা আমাদের কাছে 
হাস্যকর মনে হয়।, 

অথাৎ শ্রমজীবী মানুষ যখন নতুন সমাজগঠনের জন্য প্রতিক্রিয়ার শান্তর, 
বিরুদ্ধে জীবন-মরণ সংগ্রামে নিষুস্ত তখন বিপ্লবের শত্রুদের স্বাধীনতা-দানের 
প্রশ্ন ওঠে না। আজকার সোভিয়েত সমাজেও এই সিদ্ধান্তের গুরুত্ব কমেনি । 
নিকোলে পোদগো'ন, শোলোকোভ, চাকোভাঁস্ক প্রমুখের বন্তৃতায় বলা হয় যে, 
্বাধীনতার নামে যথেক্ছাচার, প্রাতক্রিয়াশীল ভাবধারা প্রচার বা তরুণ-মনকে 
বিষান্ত করে তোলার প্রচেষ্টাকে কখনই প্রশ্রয় দেওয়া যেতে পারে না। শীলতারে- 
তুণয়া গেজেতা” পাঁন্রকার প্রধান সম্পাদক চাকোভাস্কি বর্তমান সময়ে সাম্রাজ্য 
বাদী ও সাম্যবাদী ভাবধারার মধ্যে অত্যন্ত তীব্র আদর্শগত সংগ্রামের কথা উল্লেখ 
করে বলেন যে, আমাদের শুরা “সেতু রচনার কৌশল অবলম্বন করেছে । যাঁদও 
সামনা-সামানি আক্রমণের কায়দা তারা পারত্যাগ করোঁন তবু তারা নানারকম 
পদ্ধাত গ্রহণ করেছে । 'নকোলে পোদগোর্নিও তাঁর ভাষণে বলেন যে, বর্তমান 
পৃঁথবীতে মানুষের মন জয় করার জন্য কঠিন সংগ্রাম চলেছে । আমাদের 
আদর্শগত শত্রুরা জানে যে, সমাজতন্ত্ুকে উপেক্ষা করে চলা বা তার বরুদ্ধে 
সরাসার সামারক জয়লাভ সম্ভব নয় । তাই তারা সোভয়েত জনগণকে আদর্শ- 
গত ও নৌতিক দিক থেকে নিরন্তর করার এখং আন্তজাতিক ক্ষেত্রে সমাজতম্বের, 
আদর্শকে হেয় করার কৌশল 'নয়েছে । শোলোকোভ তাঁর স্বভাবাসম্ধ ভঙ্গীতে 
বলেন, যখন মাঁকন আক্লমণকারারা 1ভিয়েতনামকে ধ্ৰংসগ্তূপে পাঁরণত করছে, 
বখন পাঁশ্চম জামননীতে ফ্যাসবাদ পুনরায় মাথা তুলেছে এবং গ্রীসে ফ্যাসিস্ট 
চক্র ক্ষমতা দখল করেছে, যখন সমগ্র বি*ব উদ্বেগে ছেয়ে গেছে-_-সেই অবস্থায় 
“রাজতন্ত্র থেকে নৈরাজ্যবাদ” সকলের জন্য “দ্বাধাীনতা” দাবী করার অর্থ ?ি 
হতে পারে 2 সেটা ক সন্ত-সুলভ সরলতা, না সচেতন 'নর্লঙ্জতা £ 

সাহাত্যিক-শঞ্পর স্বাধীনতাকে পাঁরবেশশনরপেক্ষ, সমাজ-নিরপেক্ষ ও 
1বমূর্তভাবে বিবেচনা করা যেতে পারেনা । সোঁদক 'দিয়ে লেখক-কংগ্রেসে 
প্রনাটকে সাঁইকভাবেই পুনরায় উত্থাপন করা হয়েছে । তবে উপরোক্ত শর্তাট 
মেনে নেওয়ার পরও অন্যদিক থেকে বিষয়টি (ববেচনার প্রয়োজন থেকে যায় । 
অর্থ প্রশ্ন উঠতে পারে যে, সমাজতান্নিক সাহত্যের চারপ্র ও ভূমিকাকে 
স্বীকার করে নিয়েছেন যে-সব সাহাত্যিক-_-তাঁদের সজনশণল রচনার স্বাধীনতা 
কতখানি থাকবে ? 

প্রশ্নাট ওঠে এইজন্যই যে, লোননের তন্বকে বাস্তবে প্রয়োগ করতে গিয়ে 


৯০ । মাক্সীয় দৃক্টিতে সাহিত্য ও দংগ্কৃতি 


বারবার ভুল-ন্রান্তি হয়েছে এবং নতুনভাবে ভুল শোধরাবার চেস্টা করতে হয়েছে৷ 
১৯৩৪ সালে অনাষ্ঠিত সোভিয়েত-লেখকদের প্রথম-কংগ্রেসে পার্টি-নেতৃত্বের 
পক্ষ থেকে লুনাচারস্কী এবং সোভিয়েত-সাহত্যের পাঁথকৎ ম্যাকাসম গোর্কি 
সাহাত্যিকদের ভামকা ও সৃন্টির সুযোগ সম্বন্ধে একটা পাঁরম্কার পারপ্রোক্ষিত 
উপস্থাপত করেন । তাঁরা বলেন যে, সাহিত্যে পার্টি-নেতৃত্বের অর্থ ফরমাইশ 
বা ফতোয়া 'দিয়ে রচনা করানো নয়। সেনেতৃত্ব প্রাতচ্ঠিত হবে নৌতক দক 
থেকে, সাহিত্যিকের সামনে সামাঁজক কর্তব্যের পটভাম ও পারপ্রেক্ষিতকে 
ফুটিয়ে তুলে । গোঁ্ক বলেন ষে, লেখকদের প্রাতভা বহ2মুখা হওয়া চাই 
এবং ব্যন্তগত সজনশীলতাকে অবাধ 'বকাশের সবোত্তম সুযোগ দিতে হবে। 
তবে সেই সঙ্গেই লেখকদের মনে রাখতে হবে সমাজের প্রাত তাঁদের যৌথ 
দায়িত্বের কথা । 

মোটের উপর, একাদকে লেখকের সামাজক-্দায়ত্ব ও যৌথ-কর্তব্য এবং 
অন্যাদকে ব্ান্তগত সৃজনশীলতা--দুইয়ের মধ্যে যথাযথ সামঞ্জস্যাবধানের মধ্যে 
দিয়ে সমস্যার প্রকৃত সমাধান হতে পারে । কিন্তু সবসময় তা হয়নি, বিশেষত 
স্তালিনী-ব্যন্ত-পৃজা যখন চরমে উঠোছল তখন যে এ সমন্বয় লাঁঞ্বত হয়েছে 
সে বিষয়ে সদ্দেহ নেই। সামাজক কর্তবযের নামে অনেকসময় সজন- 
শীলতাকে বাধা দেওয়া হয়েছে । কিন্তু ব্যান্তপ্‌জার বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রথম 
যুগে দেখা দেয় ঠিক এর 'িবপরাত প্রাক্ুয়া। তখন 'কছহসংখ্যক সাহাত্যকের 
মধ্যে পার্টিনেতৃত্বকে একেবারে অস্বীকার করার ঝোঁক দেখা যায় । এমন ক, 
একদল তরুণ-সাহাত্যকের মধ্যে মাক্সীয় নন্দনতত্বের মূলপত্রগীল উপেক্ষা 
করার প্রবণতা দানা বেধে ওঠে । সেই সুযোগে ধনতান্িক দ্ানয়ার অবক্ষয় 
সংক্কীতর কিছ? কিছ? ক্লেদ বাইরের চেহারার চটকের জোরে সে1ভয়েত-সা'হত্যে 
অনুপ্রবেশ করতে সমর্থ হয় । এই প্রক্রিয়।ট যে একেবারে তুচ্ছ করার মত ছিল 
না তা লেখক-কংগ্রেসের আলোচনা থেকেও বোবা যায় । 

সুতরাং উপরোন্ত সমন্বয় অথ পাটনেতৃত্ব, লেখকের সামাজক দায়ত্ব 
এবং ব্যান্তগত সৃজনশীলতার স্বাধীনতার মধ্যে সামঞ্জস্/বিধানের প্রশ্নাট নতুন- 
ভাবে উত্থাপন করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে । রূশীয় যুক্তরাষ্ট্রের লেখকসম্ঘের বিগত 
কংগ্রেসে মভাপাতর রিপোর্টে 'লওানদ সোবোলেভ বলেন যে, মতাদর্শের ক্ষেত্রে 
শান্তপূর্ণ সহ-অবন্থানের কথা বলার অর্থ হল মাকস-লোননবাদের তথা শ্রামক 
ও ক্ষকের স্বাথের প্রাত বিশ্বাসঘাতকতা । সতরাং যারা সম্প্রাত “সাহিত্যে 
নিরপেক্ষতা” “সন্টর অবাধ স্বাধীনতা", শবাভন্ন পুরুষের মধ্যে সংঘাত” ইত্যাদ 
ব্ীলর আড়ালে পাশ্চাত্যের অবক্ষয়শ ভাবধারা আমদানী করায় সচেস্ট,. তাদের 
গ্রৃতি ধিক্কার জানাতে হয় ।, | 


অক্রৌবর বিক্ববের গঞ্চাণ বংসর ও সোভিয়েত সাহিত্যের গাতধারা ৯১ 


, সোভিয়েত ইউানিক্রনের কাঁমউানস্ট-পাটির বিগত তয়োবংশাত কংগ্রোলে 
সাধারণ সম্পাদক ভ্রেজনেভ উপরোন্ত সমন্বয়ের প্রদ্নে প্র সাধারণ দৃ্টি- 
ভঙ্কীকে ব্যাখ্যা করেন। সোভিয়েত সমাজজীবনে পার্ট এ্ীতহাসিক কারণেই 
ষে ভূমিকা পূরণ করছে সে কথাটি মনে রাখলে বিষয়াঁটি বোঝা সহজ হবে। 

ব্রেঙ্ষনেভ বলেন যে, পার্টি সবসময়েই সাহত্য ও ?শজ্পের 1বকাশের 
ব্যাপারে আগ্রহ দেখিয়েছে এবং ভাঁবধ্যতেও শিজ্পীদের সজনশীল কাজে নেতৃত্ব 
দান করেছে এবং করবে। এই নেতৃত্বের ভাঁমকা কি সে সম্পর্কে তান 
বলেন যে, পার্টি কখনই সাহত্য ও শিক্পসংক্রাম্ত প্রশ্নে প্রশা্সানক কায়দায় 
জবরদ স্তমূলক সমাধানের চেজ্টা সমথন করে না। সেই সঙ্গে তিন বলেন যে, 
আমরা সাহত্যে পার্টিজান-মনোভাব বা শ্রেণীদৃঘ্টভঙ্গী অবলম্বনের নীতিতে 
আবচল থাকব। 

সমাজতাম্ত্রক-সাহতা আশাবাদী । সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের জয় সম্বন্ধে 
তার মনে সন্দেহের লেশ থাকতে পারে না। কিন্তু এই অত্যন্ত সাক স্ূন্ত- 
টিকে যাঁম্তক ও 'বকৃতভাবে প্রয়োগের চেষ্টার ফলশ্রাতস্বরূপ লোভিয়েত 
সমাজবাস্তবের যে-চন্ত প্রাতীবাস্বত হত তা বহ:ক্ষেত্রে একদেশদশ। বাস্তবের 
নোতিবাচক দিক, ভরাট ও অসম্পূর্ণতার প্রাতি দৃষ্টি আবর্ষণ করাটা যেন অপরাধ 
বলে বিবৌচত হত । এই বিষয়টির প্রাতও ব্রেজনেভ দৃম্টি আকর্ষণ করে বলেন 
যে, আমাদের অনেক ভরাট আছে, সম্মুখে রয়েছে বহু কঠিন সমস্যা । সাহিত্যে 
সেইসব 'জানসের সত্যানগ্ঠ সমালোচনা আমাদের কাজে সহায়ক হবে। 

বাস্তবের স্ত্যানিষ্ঠ প্রাতফলন আর সমালোচনার নামে সোভিয়েত সমাজ 
সম্বন্ধে বিকিত ও কাঁলিমালপ্ত চিন্রাধকন সম্পূর্ণ ভিন্ন 'জানিস। যারা 
সমালোচনার নামে সম্মজতান্তক সমাজের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার করে তাদের 
কাজকে কোনমতে সমর্থন জানানো চলে না। সেরকম ঘটনাও সাম্প্রাতক 
সোিয়েত-সাহিত্যে ঘটেছে । তাই ব্রেজনেভকে এ ধরণের অপ-প্রচারের বিরহষ্ধে 
কঠোর সাবধান-বাণী উচ্চারণ করতে হয় ॥ 

সোভিয়েত লেখকেরা উপরোন্ত সমদ্বয়সাধনের কর্তব্যকে মোটেই আত 
সরলীকৃত ভাবে দেখেন নি । সাহতাাস্ম্টর উৎকর্ষ সাধনের প্রদ্নাটকেও আদো 
আত সরল+কৃত ছকে দেখা হয় 'ন। ২৩শ পার্ট-কংগ্রেসে সোভিয়েত ইউনিয়নের 
লেখকসখ্ৰের সাধারণ সম্পাদক 'গণ্ীর্গ মারকভ এই বষয়ে বিশদ আলোচন্ম 
করেন। তান বলেন যে, একে ত সোভয়েত সাংতি)কদের কাজ করতে হচ্ছে 
বাভল্ন সামাজক গঠনসম্পন্ন রাষ্ট্রের শান্তপূর্ণ সহাবঙ্ছানের জটিল পারবেশে 
এবং বুজৌঁয়া মতবাদের প্রবল আক্রসণের সম্মুখীন হতে হচ্ছে । তার উপরে 
(বংশাত কংগ্রেসের পর অনেক প্নরাতন ধারণা, সিদ্ধান্ত, ছক ইত্যাদি ছেল্গে 


৯২ মাক্কসীয় দৃষ্টিতে সাহিত্য ও সংক্কাঁত 


পড়েছে। সুতরাং এহেন পারাশ্থাততে প্রত্যেক লেখকের পক্ষে বান্তবজ্জীবনকে 
তার সমন্ঞ জাঁটলতা নিয়ে উপলাব্ধ করতে হবে। বিশ্বঘটনাপ্রবাহের সম্বন্ধে 
সংস্পন্ট ও গভীর ধারণা অজ্ন করতে হবে। সোভিয়েত-মানুষের আঁস্মক 
বা মানাসক চারনের নতুন দিকগ্ীলকে বুঝতে হবে গভীর সংবেদনশীলতার 
সাহায্যে । অতএব লেখকদের নাগাঁরক ও শোজ্পক উভয় দিকেই যথেল্ট পার- 
পককতা অনে প্রয়াসী হওয়া চাই ॥ তান বলেন যে, কাজটি মোটেই সহজ নয়। 
যথেম্ট সততার সঙ্গে চেষ্টা সত্বেও সকলে ঞাবষয়ে যথোচিত সাফল্য অর্জন করতে 
পারেনান। সাম্প্রতিককালে এমন অনেক রচনা প্রকাশিত হয়েছে যেখানে 
সমসামায়ক সমস্যাগীলর গভীর বিশ্লেষণের স্থান নিয়েছে ভাসা-ভাসা বর্ণনা, 
একদেশদার্শতা অথবা বুজোঁয়া শিল্পরীতির অনুকরণ । এইসব রচনাতে 
সমাজ-বাস্ভবের বিকৃত চিন্নই পারবেষণ করা হয়েছে । লেখক হয়ত নিজের খুশশ- 
মাফিক বাস্তবের একাঁটমান্্র ঈদিককে সমকালীন জীবনের মূলপ্রবাহ থেকে 'বাচ্ছন 
ভাবে তুলে ধরেছেন । তার দ্বারা যুগসত্যের বত ঘটানো হয়েছে। 

কিছাঁদন আগে সাহিত্যে এমন এক ধরণের তরুণদের 'চান্রত করার ঝোঁক 
দেখা দিয়েছিল যাদের জীবনে কোন 'চ্ছীত নেই এবং সামাজক দায়ত্ববোধ 
সম্বম্ধে চেতনা খুব অনল্বত। অথচ কিছসংখ্যক লেখক এঁসব বাউণ্ডুলে 
তরুণদেরই নাগাঁরক-ববেকের প্রাতানাধরূপে 'চান্রত করায় উদ্যোগী হয়েছিলেন। 
বান্তবজীবনে এ ধরণের কিছুসংখ্যক তরুণের আস্তত্ব থাকতে পারে এবং 
তাদের সমস্যাঁটকে সঠিকভাবে বোঝার চেম্টাও করা উঁচত, 'কন্তু তারা নিশ্চয়ই 
সোভিয়েত তরুণ-তরুণীদের 'বশাল-বৃহত্বম অংশের গ্রাতানাঁধ নয় । সোভিয়েত 
তরুণ-তর,ণীরা ফলপ্রদ ও বীরোচিত শ্রমে নিযুস্ত। তাদের জীবন মহান 
তাৎপর্য ও সারগভ ঘটনায় পূর্ণ । উতন্ত লেখকেরা বাউণ্ডুলে ষূবকদের 
সমালোচনা ও 'নন্দাবাদ করার পাঁরবর্তে তাদেরই প্রাধান্য দিয়ে সমকালীন 
বান্ভবের বিকৃতি চিত্ত উপস্থা'পত করেছেন । তার দ্বারা সোভয়েতের আদর্শগত 
বিরোধীদেরই সাহায্য করা হয়েছে । 

লেখকদের দ্বৈত কর্তব্যের বিচারে সাহত্যসৃষ্টর জল প্রাক্রয়ায় সঠিক 
ভাঁমকা পূরণের জন্য মতাদর্শগত শিক্ষা ও মাকস-লোননবাদী দান্টভঙ্গীতে 
উদ্বুদ্ধ হওয়ার কর্তব্যট বিশেষ গুরত্বপূর্ণ । মারকভের মতে এই কত'ব্যের 
প্রাত শোথল্য প্রদর্শন করা হয়েছিল । 

কিছুকাল ধরে সোভয়েত সাহিত্যে বীর-চারশ্রের চিন্রণ উপোক্ষিত হয়েছিল । 
তার বদলে প্রচলিত হয় ৫5-116.91581070-এর তত্ব । এঁ তত্বের সমর্থনে যাষ্তর- 
রূপে বলা হত যে, বাস্তভবজীবনের স্রোত পারচালিত হয় অখ্যাত অজ্ঞাত গড়পড়তা 
রোম্যান্টিকতা-বাঁজত মানুষদের কাজের মাধ্যমে । সৃতরাং একজন বারের 


অক্টোবর বিপ্লবের পন্থাশ বংসর ও সোভিয়েত সাাহত্যের গাঁতধারা ৯৩ 


বদলে সেইসব মানূষদেরই সাহত্যে প্রাধান্য দিতে হবে। বলাধাহূল্য যে, 
ব্ক্তিপ্‌জার প্রভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম সম্বন্ধে ভ্রাম্তধারণা থেকেই এঁ বুল্তির 
উদ্ভব। ১৯৬৫ সালে রুশশয় লেখক-সচ্ঘের আঁধবেশন-কাল থেকে সোভয়েত 
সাহাত্যকেরা ৫6-1;6:01580০2-তত্বের বরুদ্ধে লড়াই শুরু করেন। এ 
আঁধবেশনে সভাপাঁতর রিপোর্টে সোবোলেভ খুব সফলভাবেই উত্ত তত্বের 
সপক্ষে প্রদত্ত বুক্তিগুঁল খন্ডন করেন । তিনি বলেন যে, সাঁহত্যের বারচারত্র 
প্রকৃত প্রষ্তাবে জনগণের সামৃহিক সত্তারই শি্পগত প্রাতরূপ। সাহিত্যে 
বীরের ব্যন্ধত্বের মধ্যে জনগণের চীরব্রের উত্জ্বল দিকগুঁলিই ঘনীভ্‌তভাবে 
প্রকাশ পায় । জনগণের যে-সব সম্তান বাস্ঞব-জীবনে অসাধারণ গুণের পারচয় 
দিয়েছেন তাঁদের সাঁহত্যে উপেক্ষা করা হবে কোন যুক্ততে 1? জগীবিত বীরেরাই 
ত ৫০-1610858001৮তত্বের মোক্ষম জবাব ! সোভিয়েত-লেখকসম্ঘের সাম্প্রীতক 
কংগ্রেসের কয়েকজন বস্তা অনুরূপ মত ব্যন্ত করে বলেন যে, ৫০-11970159801010- 
এর তত্ব সোভয়েত-সাহত্যে বিজাতীয় 'জানস, সমাজতাঁশ্নক বাস্তবতার নীতির 
সঙ্গে তাঁর কোন মিল নেই । 

উপরের বিবরণ থেকে পারম্কার বোঝা যায় যে, সোভিয়েত সাহাত্যকেরা 
যুগপৎ দক্ষিণ ও বাম বিচ্যুতি অথাৎ থেচ্ছাচার এবং যাঁম্কতার 'বরুদ্ধে 
সংগ্রাম নতুনভাবে শুরু করেছেন । সম্প্রীতি কীমউনিষ্ট-আন্দোলনের আত-বাম 
সোঁভয়েত-বরোধী মহল থেকে প্রচার করা হয় যে, সোভিয়েত-সা'হত্য তার 
সংগ্রাম শ্রেণনচারন্র হারিয়ে ফেলেছে এবং ধনতাম্্রক-সংস্কৃতির অবক্ষয়ের প্রভাব 
নাশক তার রন্ধ্রে রন্ধে অনতপ্রবেশ করেছে ইত্যাঁদ । এই ধরণের প্রচার যে 
কতখানি বিকৃত এবং আতিরঞঞ্জত তা সোভিয়েত সাহাত্যিকদের আলোচনার 
সংক্ষপ্ত বিবরণের দ্বারাই প্রমাণত হয় । 


সাঁহত্যের নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনা 


সাহত্যসান্টর জাটল ও বহ7মহখ প্রান্রিয়াকে অধায়নের দিকে সোভিয়েত 
লেখকরা যে বিশেষভাবে মনোযোগী হয়েছেন তা প্রাক-কংগ্রেস আলোচনা- 
চক্রগৃলর বিবরণ থেকে শুরু করে সাম্প্রীতক কংগ্রেসের রিপোর্টের মধ্য দিয়ে 
পাঁরদ্ফুট হয়ে ওঠে । দ্টাম্তম্বরূপ লেখক-কংগ্রেসের প্রাত কমিউনিন্ট-পার্টির 
কেন্দ্রীয়কমিটির আঁভনন্দন-বাণীর কথাই ধরা বাক। সেখানে শৃধুমা 
লেখকদের রাজনোতিক কর্তব্যের কথা স্মরণ কারয়ে দেওয়া অথাৎ পকষত ন্ত, 
বুজেক্লা ভাবধারার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালানো, শ্রম্জীবী-জনগণকে দেশপ্রেম ও 
আন্তজরতিকতার শিক্ষায় 'শাক্ষত করে তোলা, সাম্যবাদী সমাজের উপযোগণী 
নতুন মানুষ গঠন ইত্যাদির জন্য আহগান জানেই কাজ শেষ করা হয় নি। 


৯৪ . আকার্সীয় দক্টিতে সাহিত্য ও'সংক্কাতি .. 


সাঁহতাদৃষ্টির কতকগুলি মৌল সমস্যাকেও তুলে ধরা হয়েছে। সোঁভিয়েত- 
সাহিত্যের বিকাশ এবং প্রমজীবী-জনগণের নন্দনতাত্বক শিক্ষার কাজে মাকর্সীয় 
সাঁহত্য-সমালোচনার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে । 1016703 
01 [.1151:8051৩ নামক পা্রিকার সম্পাদক ভি. ওজেরভের বন্তুতার যে সংক্ষিপ্তসার। 
প্রকাশিত হয়েছে তা থেকে বোঝা যায় যে, সাম্যবাদী সমাজের উপযোগা সাহিত্য- 
সৃষ্ট-সংকান্ত সমস্ত সমস্যা নিয়েই কংগ্রেসে আলোচনা হয়েছে । তান 
বলেন যে, সোভিয়েত-লেখকরা বর্তমানে সমাজ-জীবনের গভীরে অনুঙম্ধান ও 
অধায়নের কাজে আত্মনিয়োগ কারছেন। কংগ্রেসে আলোচনার জন্য যে-সব 
ধিষয়ের উপর রিপোর্ট উপাচ্ছিত করা হয়োছল তার উল্লেখ থেকেও আমরা 
আলোচনার ধারা সম্বন্ধে খাঁনকটা আন্দাজ করতে পার | যথা $ (ক) সাম্যবাদী 
সমাজ-গঠনে সোভিয়েত সাহিত্য (খ) আমাদের কাল এবং গদ্যের সমস্যা 
(গ) কাঁবতা, নাটক এবং শশ:সাহত্য সম্বন্ধে রিপোর্ট (ঘ) সাহিত্য- 
সমালোচনা এবং সাহত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে রিপোর্ট ইত্যাদি । 
সোভিয়েত-লেখক-সধ্বের পর্ধদের প্রথম সম্পাদক কনস্তান্তন ফোঁদনের 
উদ্বোধনী বস্তৃতাটিতে সোভয়েত-সাহত্যের িবকাশের ধারা ও তার 'বাভন্ন পযয়ি 
সম্বম্ধে বহু মূল্যবান হীঙ্গত পাওয়া যায় । সোভিয়েত-সাহত্যের একেবারে 
প্রথমযুগে তার সামনে ফি-ধরণের সমস্যা ও কর্তব্য উপাস্থিত হয়োছল সে 
সম্বন্ধে কিছুটা আভাষ 'দয়ে তান বস্তুতা শুরু করেন। খুব সধাক্ষপ্ত হলেও 
তা এঁ যুগের সমস্যার উপর নতুন আলোকপাত করে । তখন 'বস্লবে জয়যনৃ্ত 
শ্রামকশ্রেণীর সামনে একাঁদকে অতাতের সাংস্কাতিক উত্তরাধকারকে আয়ত্ত করা 
এবং অন্যাদকে নিজস্ব সংস্কীত-সাষ্টর দ্বৈত-কর্তব্য দেখা দিয়েছিল। শুধু 
তাই নয়, শ্রামকশ্রেণী ও শ্রমজীবী জনগণকে নিজেদের মধ্য থেকে নতুন ধরণের 
ব্াদ্ধিজীবী, শিষ্পী-সাহত্যিক সাষ্টর কাজে ব্রতী হতে হয়েছে । কেন-না 
পুরাতন বাঁদ্ধজীবীদের অনেকেই প্রাতি-বস্লবের শিবিরে যোগ 'দিয়োছলেন। 
শ্রমজীবা মানুষের মধ্য থেকে উদ্ভূত লেখকেরা নানা পরীক্ষা-ীনরাক্ষায় নিষযস্ত 
হন। স্বভাবতই গোড়ার দকে তাঁরা অতীতের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের মধ্যে 
কোন একটি সুসমঞ্জস যোগসত্র খুজে পাননি । তাঁদের নিজেদের মধ্যেও নানা 
রকমের ঝোঁক এবং ভুলত্র্াট দেখা দিয়েছিল । লোনন ও গোকাঁর নেতৃত্বে রমশ 
এই ঝোঁকগুলি একটি সাঠক পাঁরপ্রোক্ষত খুঁজে পায়। বাস্তব জণবনের 
আভজ্ঞতাও 'দিকানর্ণয়ে সাহায্য করে। সোভিয়েত-জীবমের তৃতীয় দশকের 
গোড়ার দিকে অর্থাৎ ১৯৩৪ সালে সেইসব ববাক্ষপ্ত লেখক-সংগঠন ও সাঁহত্যিক- 
ঝোঁকগীলকে একা কেন্দ্রীয় মণ্ডে মিলত করে সোভিয়েত ইউানয়নের লেখকদের 
প্রথম কংগ্রেস সংগাঠিত হয় । ফেপগিনেয় মতে আজকার ' সোঁতগেত-পাহতো্কা 


অক্লোবর বিস্লবেনর সাঙ্থাশ বংসর ও সোভিয়েত সাহিত্যের গাতধারা ৯৫. 


বিভিন্ন সমস্যা সম্বন্ধে সঠিক মতামত গঠনের জন্য সেই হীতহাসের পধলোচনাক 
প্রয়োজন আছে । তিনি বলেন যে, সাঁহত্যের হীতহাসও জনগণের ইতিহাস, 
তার আবিচ্ছেদ্য অঙ্গ । সাহত্যের ইতিহাসও তার 'বাভন্ন পর্যায়ে নিজস্ব সংগ্রাম 
পরিচালনা করে এসেছে । তার অন্তগ্বন্দৰ, চড়াই-উতরাই-পথ আক্রমণের এবং 
বাভন্ন বিষয়ে বিতর্ক ও মতসংঘাতের কাঁহনী যথেম্ট 'শিক্ষাপ্রদ ৷ 

সমাজতান্নক সাহত্যের চারন্র ও ভাঁমকার কাঠামোর মধ্যে সাহাত্যকের 
সৃজনমূলক পরীক্ষা-নিরীক্ষা, বিষয়-নিবচিন, আঁঙ্গক ইত্যাদর স্বাধীনতার 
প্র্নাটও আলোচিত হয়েছে । প্রাক-কংগ্রেস আলোচনাচক্রের এবং কংগ্রেসের 
আলোচনার 'রপোর্ট থেকেও তা জানা যায় । এলতারেতুর্ণয়া গেজেতা'র প্রধান 
সম্পাদক চাকোভাস্ক বলেন যে সোঁভয়েত, সাহাত্যকদের কাছে কোন বিষয়ই 
নাষম্ধ নয়। তাঁরা শান্তর সময়ে কাঠন পারশ্রমে এবং ধৃণ্ধের নিদার্ণ 
বৎসরগনীল কাজের মাধ্যমে সাম্যবারদের আদর্শের প্রাত নিষ্ঠার আঁগ্নপরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হয়েছেন । তরুণ লেখকদের নানারকম পরীক্ষ-নিরীক্ষা করার আধকার 
এবং বন্ধুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়ে সাহায্যদানের কথা তিখোনোড প্রমুখ কয়েকজন 
বন্তাই উল্লেখ করেন। ১৯৪০ দশকে যে তরুণদের জন্ম হয়েছে তাদের শিক্ষার, 
প্রশ্নাট বিশেষভাবে আলোচিত হয় । অক্টোবর-ীবস্লব বা দেশপ্রোমক-্যুষ্ধ 
কোনাঁটরই প্রত্যক্ষ আভজ্ঞতা তাদের নেই । স.তরাং তাদের 'নিজ দায়িত্ব সম্বন্ধে 
সচেতন করে তোলার কাজে সোভিয়েত-সাহত্যকে বিশেষ ভাঁমকা গ্রহণ করতে 
হবে। তরুণ ও প্রবীণ লেখকদের সম্বদ্ধের বিষয়ে কয়েকজন বস্তার, বিশেষত 
শোলোকোভ ও তিখোনোভের মধ্যে, মতভেদ আছে বোঝা যায়। তবে সে 
প্রসঙ্গাট আমাদের মূল আলোচ্য বিষয়ের পক্ষে খুব জরুরী নয় বলে তার বিস্তৃত. 
উল্লেখের প্রয়োজন নেই । 


বহ;-জাতিক সাহিত্য 


কংগ্রেসে সোভয়েত-সাহিত্যের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ তার বহ-জাতিক 
চারন্রের প্রাতি বিশেষভাবে দৃণ্ট আকর্ষণ করা হয়েছে। এই বহ্‌-জাতিক: 
সাহত্যে সোভিয়েত-ইউীনয়নের 'বাভন্ন জাতিসত্তার এতিহোর প্রশ্গীতশীল ও 
জীবন্ত উপাদানগ্যাল এবং সমাজতম্বের দিকে অগ্রগাঁতর পথে প্রত্যেক জাতির 
বাশস্ট গ্রীতহাসিক আভজ্ঞতা প্রাতিফাঁলত হয়েছে ॥ কাঁমউীনম্ট-পাটর কেন্দ্রীয় 
কামাটির আভনন্দন-বাণীতে উক্ত ঠদকটিকে যথেষ্ট গর্তে দেওয়া হয়েছে। রুশীয় 
যুত্তরাণ্টের লেখক-সত্বের সভাপাঁত সোবোলেভ বহ-জাতক সোভিয়েত-সাহত্য 
সম্বন্ধে বস্তুত তথ্য উপস্থাপিত করেন । 'তাঁন বলেন যে, বর্তমানে সোভায়েত' 
ইউনিত্রনে বাল:টিক সাগর থেকে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত "বিস্তৃত ভখন্ডে- 


৯৬ মাকসীয় দৃষ্টিতে সাঁহতায ও সংক্কীত 


৭৪টি জাতিসত্তা ৫৭টি ভাষায় সাহিত্য রচনা করছে । বিশ্ব-দৃষ্টিভঙ্গী, বান্তবকে 
ণশজ্পে রূপায়ণের মূল পদ্ধাতি, সাম্যবাদের আদর্শের প্রাত নষ্ঠা ও জনগণের 
প্রীত বিশ্বস্ততা হল এইসব সাহত্যের মৌল এঁক্যসত্তর । 

উপরোষ্ত জাতিগ্ীলর মধ্যে অনেকেই 'লাপ ও িখিত-সাহত্য লাভ করেছে 
অক্লোবর-ীবস্লবের পরে । বিগত পণ্চাশ বংসরের মধ্যে এদের অনেকের সাহত্য 
অত্যন্ত সমহ্ধ এবং উন্নত পর্যায়ে এসে পেশছেছে॥ একাঁদকে রুশ-সাহত্যের 
ও তার মাধ্যমে বিমব-সংস্কীতির ভান্ডারের দ্বার উম্মনন্ত হয়েছে এদের জন্য । 
অন্যাদকে অ-রুশণয় জাতিসত্তাগ্ীলর 'বাঁশম্ট সাংস্কৃতিক সম্পদ, আঁভন্দ্রতা, 
প্রকাশভঙ্গী ইত্যাদি বত'মানের সোভয়েত সাহত্যকে বহু বর্ণে সমত্জবল করে 
তুলেছে। 

বহ্‌-জাতক চারন্্র যেমন সোভিয়েত-সাহত্যকে বচিন্ত্র সম্পদে সমৃদ্ধ করেছে 
তেমান তার সামনে উপস্থাঁপত করেছে নতুন সমস্যা ও কর্তব্য । চাকোভাঁষ্ক 
তাঁর বন্তৃতায় সৌঁদকে দৃন্ট আকর্ষণ করে বলেন যে, প্রত্যেক জাতিসত্তার আঁত্বক 
সম্পদের বিকাশের প্রক্রিয়াকে গভীরভাবে ব্যাখ্যা করা সাম্প্রাতক সোভিয়েত 
সাহত্যের একাঁট মৌল কর্তব্যে পারণত হয়েছে । কনস্তাম্তন ফোঁদন বলেন 
যে, এসব জাতির মধ্যে সোভিয়েত সাহত্যের জন্ম ও বকাশের অত্যাশ্চর্য 
ঘটনার ইীতহাস এখনও লেখা হয় নি। সেই প্রসঙ্গে তান বলেন যে, জাতণর 
ভাষাই জনগণের হৃদয়ে বিস্লবী আন্দোলনের তাৎপর্য এবং নয়া দুনিয়া গঠনের 
প্রেরণা সণ্টার ও উদ্বুদ্ধ করার পক্ষে সবেত্বিম মাধ্যম । ১৯৬৫ সালে অন্ম্ঠিত 
রুশীয় য.ন্তরাষ্ট্রেরে লেখক-সম্ঘের কংগ্রেসেও সোবোলেভ এই প্রসঙ্গটর প্রাত 
যথেম্ট গুরুত্থ আরোপ করেন । বহুজাতিক চারন্রাটকে সাঠকভাবে ফুটিয়ে 
তোলার সমস্যাগুলির মধ্যে তান প্রধান স্থান দেন অনুবাদের সমস্যাকে এবং 
এই প্রসঙ্গে তাঁর বন্তব্য সারা পাথবীর অনুবাদ-সাহত্য বিশেষত অনুবাদকদের 
পক্ষে খুবই মূল্যবান । তাঁর মতে প্রথমত, অনুবাদক ও মূল লেখকের জীবন- 
দৃষ্টি, শি্পদৃম্টি ও রুচির মধ্যে যাঁদ মিল থাকে তবেই অনুবাদক মূল রচনার 
প্রাণবস্তুটকে যথাযথভাবে উপলাব্ধ করে নিজ-ভাষায় জীবন্ত করে তুলতে 
পারেন। অথাৎ মূল লেখকের ভাবসম্পদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে নিজেকে 
তার মধ্যে বিলীন করে দিতে পারলে নাঁত্যকারের সফল অনুবাদ সম্ভব। 
ধদ্বতীয়ত, সার্থক অনুবাদের সমস্যাঁট শুধু এটুকুর মধ্যে সীমত নয়। 
যে-জাতর সাহিত্য অন্নবাদ করা হবে তার প্রাত যাঁদ অনুবাদকের গভীর 
অমত্ববোধ থাকে, তান যাঁদ সেই জাতির হীতহাস, এরীতহ্য ও সমকালশন 
জীবনের সঙ্গে অব্তরঙ্গভাবে পারচিত হন, সেখানকার প্রাকীতিক সৌন্দ্য বাদ 
তাঁকে মহ করে থাকে, এক কথায় অনুবাদক যাঁদ সংশ্লিষ্ট জাতির জনগণের 


অক্টোবর বিপ্লরের পঞ্চাশ বংসর ও শ্লোভিয়েত সাহিত্যের গতিধারা ৯৭ 


মরমী বম্ধ্‌ 'হসাবে তার স্মাহত্যের সম্ভাবনার প্রাত দায়ত্ব বোধ করেন 
তবেই তাঁর প্রয়াস পরিপূর্ণ সার্থকতালাভ করবে । উত্ত আঁধবেশনে প্রদত্ত 
রিপোর্টে সোবোলেভ সাঁহত্যের এক একটি অগ্রগাতর দস্টান্ত উল্লেখ করার 
সময় রৃশীয় য্ক্তরান্ট্রের অন্তভু্ত বাভল্ন অ-রুশীয় জাতিসত্তার সাহত্োর 
কথাও উল্লেখ করেন । 

সোভিয়েত-সাহিতযোর বহ-জাঁতিক চারন্র গত কিছুকাল ধরে “সোভিয়েত 
লিটারেচার পান্নকাঁটিতে 'বশেষভাবে প্র:তফাঁলিত হচ্ছে । 


আত্মসমণক্ষার উদ্যোগ 


সোবোলেভের উত্ত িপোর্টাটতে সমকালীন সোভিয়েত-সাহিত্যের, বিশেষত 
রুশভাষায় প্রকাশত সাহত্যের, 'বাঁভল্ন ক্ষেত্রে অগ্রগাতির একটি সংক্ষপ্জ 
রূপরেখা পাওয়া যায় । 'রপোর্টাট প্রকাশিত হয়েছে “সোভিয়েত লিটারেচার 
পান্রকার ১৯৬৫ সালের ৭নং সংখ্যায় । উৎসাহী পাঠকেরা খুজে 'নতে 
পারেন৷ ্‌ 

সোবোলেভের এ রিপোর্ট থেকে শুরু করে লেখক-সম্বের প্রাক-কংগ্রেস- 
আলোচনা এবং কংগ্রেসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ হতে সঙ্গতভাবেই মনে করা যায় যে, 
সাম্প্রাতক সোভিয়েত-সাহত্য আত্মসমণক্ষার কাজে সামাগ্রকভাবে মনোনিবেশ 
করেছে । সুতরাং 'বিন্তুত বিবরণের জন্য আমরা সাগ্রহে অপেক্ষা করে থাকব । 
সোবোলেভ বলেছেন যে, সাহত্যের শ্রেষ্ঠ 'বচারক হল কাল । কোন: কোন: 
সাহত্যকীত চিরায়তরূপে স্বীকীঁতিলাভের যোগ তা একমান্র কালের নারহ্ই 
নিধ্শারত হয়ে থাকে। কিন্তু সমকালশন-সাহতা সম্বন্ধে ত সে নারখ 
প্রযোজ্য নয়, অথচ তার মূল্য 'বচার না করে বসে থাকা চলে না। সোভিয়েত 
লেখকেরা ঘখন মানুষের মনকে আলোকিত করে তোলার এবং সাম্যবাদী শিক্ষা- 
দানের দায়ত্ব সচেতনভাবে গ্রহণ করেছেন তখন সমকালীন সাহত্যের 'বিচাবের 
ভারও যৌথভাবে তাঁদেরই নিতে হবে। সমগ্র মানবতার কল্যাণের আদর্শে তাঁরা 
যা সৃষ্ট করে চলেছেন তার গুণাগুণ বিচারের জন্য নিজেদেরই একটি 088179 
[105790010]. 10502107515 গড়ে তুলতে হবে । লেখকদের নৌতক আচরণ্- 
ধবাধর সব্প্রথম সতত্র হওয়া চাই £ ভবিষাতের নামে বর্তমানের জন্য স:ণ্ট 
এবং বত'মানের সম্বন্ধে চিন্তা করার সময় ভবিষাতের জন্য সৃন্টি। লেখকের 
সমস্ত কাজে, প্রেরণায়, 'চম্তায়, সঠিক প্রকাশভঙ্গীর সম্ধানে ও শব্দচয়নের কা'ন 
প্রয়াসে অর্থাৎ নিজেদের দেশ এবং ষুগ সম্বন্ধে সচেতন সাধনার সমগ্র মর্মবদ্তু 
যেন এ লক্ষ্যে উদ্বুদ্ধ হয় । এ সুরাঁটই প্রাতধবানত হয়েছে সন্প্রাত অনুষ্ঠিত 
কংগ্রেসে 21০91572501 [1651808 পান্ুকার সম্পাদক ভি. ওজেরভের বন্তৃতায় । 

মা-দ-সা-স--« 


৯৮ মার্কসীয় দৃষ্টিতে সাহিত্য ও সংস্কীত 


তান বলেছেন যে, সাহত্য-সমশক্ষা যেন “সত্যের জন্য যৌথ সম্ধান-রূপে 
কাজ করে এবং বিতর্ক যেন সৃজনশণল "চম্তার প্রেরণা যোগায় । 


সোভিয়েত সাঁহত্যের আন্তজাতিক ভ্যামকা 


কংগ্রেসে সোভিয়েত সাহিত্যের আম্তজীতিক ভ্মকার প্রশ্নাট নানাভাবেই 
উত্থাপিত হয়েছে । কাঁমউানিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির আভনন্দন-বাণতে 
আন্তজর্ঠীতক ক্ষেত্রে জাতীয় মুক্ত আন্দোলনের সমর্থনে এবং ফ্যাঁসজম সাম্রাজ্য- 
বাদণ প্রাতীক্রিয়া ও উপানিবেশবাদের বিরুম্ধে সংগ্রামে সোভিয়েত লেখকদের 
নাক্লয় ভাাঁমকার কথা স্মরণ কারয়ে দিয়ে বলা হয়েছে যে, মাকি“ন সাম্রাজ্যবাদ 
ঘখন আন্তজিতক পহীলশের ভামিকা নিয়ে ভিয়েতনাষে যুদ্ধ চালয়ে যাচ্ছে 
এবং অন্যান্য অণুলে প্ররোচনা স্াম্ট করছে তখন তার 'বরুদ্ধে সোভিয়েত 
লেখকেরা বশ্ধের অনা সমস্ত সং মানুষের সঙ্গে মলে প্রাতবাদ জানাবে । 
বিশ্ব-সাহত্যের ক্ষেত্রে ধে-সব সচ্ছ শান্ত শান্তি ও সামাজিক প্রগঠতর সংগ্রামে 
এক্যবদ্ধ হচ্ছে তাদের প্রাত আভিনন্দন জানিয়ে বলা হয় যে, সেই এক্যকে 
শীন্তশালী করে তোলা হবে সোভিয়েত লেখকদের অন্যতম প্রধান কত'ব্য। 

কংগ্রেসে অনেক বন্তাই বলেন যে, ইউরোপে নতুনভাবে ফ্যাঁসজমের 
অভুদয়ের আশত্কা দেখা দিয়েছে । সাম্রাজ্যবাদী যদ্ধ-প্ররোচনা ও নয়া- 
উপানবেশবাদী ফড়ষন্ত্র বিবশান্তর পক্ষে গুরুতর বিপদ হয়ে দাঁড়য়েছে। 
১৯৩০ সালে গোকরট সমস্ত সং লেখক ও শিল্পীর কাছে যে-প্র*্ন উতাপন 
করোছলেন “আপাঁন কার পক্ষে সেই প্রশ্নী) আজও তেমান গুরত্বপূর্ণ 
ংয়ে উঠেছে । শীবশ্বের মণ্ডে কি ঘটছে না-ঘটছে সে বিষয়ে সোভয়েত 
লেখকরা উদাসখন থাকতে পারেন না। তাই লেখক-সত্বের নিয়মাবলীতে 
একটি বিশেষ ধারা সংযোজনের প্রস্তাব উত্বাপত হয়েছে । সেই ধারা অন:সারে, 
(লেখকসঙ্ঘ সোভিয়েত ইউানয়নের অন্যান্য গণ-সংগঠনগহালর সঙ্গে একযোগে 
শ[ীন্ত, গণতন্ত্র ও সমাজতন্দ্ের সংগ্রামে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাক্রয় অংশ গ্রহণ 
করবেন । 

“ভয়েতনাম ও গ্রীসের সৌনভ্রান্রমূলক প্রাতীনাধ বন্তুতা করতে উঠলে সমগ্র 
কংগ্রেসের দ্বারা বিপুলভাবে আভিনন্দিত হন। ২৫&-মে তারিখাঁট আফ্রিকার 
নগণ তাদের মুক্তদিবস হিসাবে পালন করে, তাই এ তাঁরখাঁটর আঁধবেশনে 
'»ংপ্রেনর পক্ষ থেকে আফ্রিকার জনগণের প্রাত সংহতি জ্ঞাপন করা হয় । আর 
এজ্দন মৌজা গ্রুভীদধর বন্কব্যের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা 
এয়োতন। তান হলেন 281 01)৩07 00100011101 01 ৬/10005 বা সংক্ষেপে 
(01৮15 নামক সংস্থার সাধারণ সপ্পাদক গয়ানকালো ভিগোরোল ॥ 


অক্লোবর বিস্লবৈর পন্চাশ বংসর ও সোভিয়েত সাহত্যের গাঁতধারা ৯৯ 


ভিগোরোল্ল বলেন যে, বর্তমানের জাঁটল আন্তজিতিক পারাক্ছাততে, বিশেষত 
সায়াজ্যবাদীদের দ্বারা ভিয়েতনামের যুন্ধকে সম্প্রসারণের চেষ্টার ফলে যখন 
বিশ্বশান্তি বিপন্ন তখন 00175-এর কার্যকলাপ ক্রমশ আধকতর গুরুত্ব 
অর্জন করছে। 

লেখক-কংগ্রেসে যে-সব প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে তার মধ্যে একাটিতে গ্রগসে 
ফ্যাঁসস্টশাসন প্রবর্তনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো হয়েছে এবং ১৯৩৪ সালে 
স্পেনের সংপ্রাসদ্ধ রণধহান উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে যে, ফ্যাঁসজমকে এগোতে 
দেওয়া হবে না। অপর একটি প্রস্তাবে ভিয়েতনামের সংগ্রামী জনগণের প্রাতি 
পূর্ণলমর্থন এবং আভনন্দন জানানো হয়েছে। 

“বশ্বের সমস্ত লেখকদের প্রাত আহবান? শীর্ষক প্রস্তাবাঁটিতে গোক এবং 
বারবুসের সেই প্রশ্নাট নতুন ভাবে উত্থাপন করা হয়েছে £ “সংস্কীতির শিক্ষকেরা ! 
আপনারা কোন পক্ষে 2 সেখানে বলা হয়েছে যে, আজকার পাঁরাস্থিতিতে 
প্রশনাট 'নন্নোস্তর্প নিয়ে দেখা দিয়েছে ই “আমরা, সাংস্কৃতিক কারা, 
আমাদের সমস্ত প্রভাব ও ক্ষমতা, জনগণের মন ও হৃদয়কে প্রভাবিত করার 
শান্ত নিয়ে আজ দক্ষিণ-পূর্ব এঁশয়ায় মাঁক্ন সাম্রাজ্যবাদীদের অপরাধের 
বরুদ্ধে, জনগণের স্বাধীনতার 'বরুদ্ধে ষড়যন্ত্ের, উপনিবেশবাদ ও নয়া- 
উপানিবেশবাদের ষড়যন্ত্রের বিপক্ষে দ্‌ঢুভাবে দাঁড়াবো অথবা মানবতার শতুদের 
আক্রমণের সামনে অসহায় দর্শকের মত দাঁড়য়ে থাকব ? নয়া-ফ্যাসবাদের 
অভ্যুত্থানের বরুদ্ধে জনগণের সতর্কতাকে জাগ্রত করব, না অতাঁতের 1তিস্ত 
আ'ভজ্ঞতা ভূলে গিয়ে ফ্যাসিবাদকে মাথা তোলার সুযোগ দেব % 

প্রস্তাবের শেষে সমস্ত সং শিঞ্প ও সাহাত্যকের প্রাতি আহ্বান জানানো 
হয়েছে ষে, আসুন ! আমরা মানুষের ভাঁবষ্যৎ এবং সংস্কীতির জনা, মানবতা 
ও গণতন্নের জন্য সংগ্রামে এক্যবদ্ধ হই। জনগণের সখ ও শান্তি এবং 
মানবতার সপক্ষে, প্রতিক্রিয়া ও জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামই সেই ব্যাপক ও 
সুদ্ঢ এক্যের প্রকৃত 'ভাত্তি।; 

“আসুন! আমরা শান্তি, স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, সামাজিক প্রগাঁত এবং 
মানবতার হাজার হাজার বছরের সাংস্কাতিক অগ্রগাতর ফলে আঁজত মূল্যগীলর 
সমর্থনে এক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়াই ।” 

সোভিয়েত সাহ.তার আন্তজাতিক ভগামকার অপর দিকটি অথার পৃথিবীর 
'বাভন্ন দেশের সাহত্যের উপর তার প্রভাব সম্বন্ধে আলোচনা করেন কয়েকজন 
সৌন্রান্রমূলক প্রাতীনাঁধ। বর্তমান বংসরে ?বাভন্ন দেশের প্রগ্াতশশল মানুষ 
ণনজ 'নজ দেশের সামাগ্রক জীবনে অক্টোবর বিপ্লবের প্রভাব সম্বন্ধে গবেষণা 
করছেন । সেগীল যখন প্রকাশিত হবে তখন মানবজীবনের অন্যান্য সমস্ত 


১০০ মার্কসীয় দৃষ্টিতে সাহতা ও সং্ফাি 


ক্ষেত্রের সঙ্গে সাহিত্যের উপর অক্রোবর বিপ্লব এবং সোভিয়েত সাহতোর 
উপর অক্টোবর 'বস্লব এবং সোভিয়েত সাহতোর প্রভাবের সামাগ্রক চিন্তাট 
উত্জবলরূপে দেখা দেবে। 

সোভয়েত সাহত্যের মূল্যায়ন সম্বন্ধে নানারকম মত থাকা সম্ভব, এমন 
কি যাঁরা তার সমর্থক তাঁদের মধ্যেও । কিন্তু একটি বিষয়ে কোন প্রগাতশীল 
মানুষের দ্বিমত থাকার কথা নয়। সোভিয়েত-সাহিত্য নিশ্চয়ই সমস্ত দেশেই 
সাহত্যকে কয়েকজনমান্র বিদণ্ধ মানুষের পাঠকক্ষের বাইরে টেনে এনে 
জীবনের সংঘাতসংকুল প্রবাহের মধ্যে দ্থান নতে অনঃপ্রাঁণত করেছে, তাকে 
অবসর বিনোদনের উপায় হয়ে থাকার বদলে শ্রমজীবী-জনগণের সংগ্রামে সহ- 
যোদ্ধা হতে আহ্বান জানয়েছে, সামাজক পরিবর্তনের সংগ্রামে একটি শান্তশালণ 
অস্ত্রের ভ্বমকা পূরণের জন্য প্রভাঁবত করছে । এক কথায় সাহিত্যের 
পারপ্রোক্ষিত এবং 'বচারের নারখটাই বদলে 'দয়েছে । সোঁভয়েত-সাঁহত্যের 
পণ্াশ বছরের 'হসেবাঁনকেশ এবং তার নন্দনতাত্বক মূল্যাবচার করতে হবে 
এ পারপ্রোক্ষতে ও নারখে। 


॥ ৪৯১ || 


সোদ্িসেত-সানহ্িত্যে সমাজতান্ম্রিক বাস্তভবত। £ 
তত্ব ও প্রস্সোগের অভিজ্ঞভার সমীক্ষা 


সমাজতান্ন্রক বাস্তবতার তত্ব হল সোভিয়েত-সাহত্যের 'িক-শনর্েশিক ও 
ধনয়ামক-নীতি । সুতরাং এটা খুব স্বাভাবিক যে, অক্টোবর বিস্লবের পণ্চাশৎ 
বর্ষপার্তি বংসরে অন্যাষ্ঠত সোভিয়েত-লেখকসন্ঘের চতুর্থ-কংগ্রেসের প্রাক্কালে 
লেখকদের মধ্যে চিশ্তা-বানময়ে এবং কংগ্রেসের আধবেশনে এই তত্ব সম্বন্ধে 
আলোচনা প্রাধান্য লাভ করেছে । ১৯১৯ সালের শরংকালে মস্কোতে “সমাজ- 
তাদ্ত্রক বাস্তবতার সমস্যা" সম্বন্ধে একাঁট সম্মেলন অন্হান্ঠত হয় । তাতে 
সোভিয়েত ইডীনয়নের লেখক ও সমালোচকদের প্রাতানাধ ছাড়াও পুর্ব-জামনি+, 
হাঙ্গেরী, যুগোমলাভিয়া এবং পোল্যান্ডের প্রাতীনাধরা অংশ গ্রহণ করেন। 
সর্বশেষে লেখক-কংগ্েসের আঁধবেশনে উপস্থাপিত কয়েকাঁট রিপোর্টে, 'বিশেবত 
পদ ক্রিয়েটিভ একসাঁপাঁরয়েন্স অফ 'ক্রাটীসজম” বা “সমালোচনার সৃজনধম্াঁ 
আভজ্ঞতা”নামক 'রপোর্টাটতে সমাক্রতান্ত্রক বাস্তবতার তত্ব ও তার প্রয়োগের 
পণ্সাশ বংসরের আভজ্ঞতার নিম্কর্য সংক্ষিপ্ত অথচ বাঁলম্ঠ এবং স্যানার্দস্টভাবে 
উপস্থিত করা হয়েছে । যারা এই বিষয়ে একটা পারজ্কার, সুসংবদ্ধ ধারণালাভে 
আগ্রহণ তাঁদের পক্ষে উন্ত আলোচনা যথেম্ট সহায়ক হবে 1* 

আমাদের দেশে সমাজতান্তরক বাস্তবতার তত্ব সম্বন্ধে একটা সুষ্ঠু ও 
সংগঠিত আলোচনা, তথা চন্তাশীবাঁনময়ের কাজাট, দশর্ঘাদন ধরে উপোক্ষত 
হয়ে এসেছে । কয়েক দশক আগে একটা প্রচেম্টা হয়োছল । তবে স্বভাবতই 
তা তখন প্রাথামক পর্যায়ে সীমাবদ্ধ থেকে গিয়েছিল । তারপরে যখন যতটুকু 
আলোচনা হয়েছে সেটা হয়েছে 'বাচ্ছন্ন এবং অনেকটা 'বমূর্তভাবে । 

দ্বিতীয়ত, সমাজতান্ত্রক বাস্তবতার তত্বকে জন্মকাল থেকেই নানা আক্রমণ, 
অপব্যাখ্যা, সমালোচনা, বিতর্ক ও প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে । আজও 
তার বিরাম নেই । বারা সচেতনভাবে ক্ষয়িফ ধনতাম্তিক সমাজের ও তার 
জীবনদর্শনের সমর্থক তারা প্রথম থেকেই সমাজতাম্ন্রক বাস্তবতার তত্বের উপন্ধ 
বহুমুখী আক্রমণ চালিয়েছে, এখনও চালিয়ে যাচ্ছে। যার্য হয়ত সচেতন 


১০২ মাকসীয় দৃষ্টিতে সাহত্য ও সংস্কৃতি 


ভাবে প্রাতীক্রয়াশশল নয় অথচ যাদের চিন্তা পশ্পের জন্য শিজ্প' পশল্পীর 
বিমূর্ত স্বাধীনতা” “সাহত্যসৃষ্ট নিছক সাহাত্যকের ব্যান্তগত অনুভ্তি, 
রুচি ও অন্তরের প্রেরণা প্রসত" ইত্যাঁদ ধারণার দ্বারা অন্পাঁবস্তর প্রভাবত 
তারাও এই' তত্বের প্রাত বিরুপ মনোভাব পোষণ করে। সেই সঙ্গে অবশ্য 
্বীকার করা দরকার যে, যারা সমাজতাম্ল্িক বাস্তবতার সমর্থক তাদের মধ্যেও 
রয়েছে অনেক মতভেদ, প্রশ্ন ও সংশয় ! একাঁদকে যেমন দেখা যায়, এই তত্বকে 
অত্যন্ত যান্ন্রিকভাবে প্রয়োগের চেঘ্টা এবং 1ভন্নমত পোষণকারীদের সম্বন্ধে 
অত্যন্ত উগ্র অসাহফ্ণৃতা, তেমাঁন অন্যদিকে দেখা যায় যান্বকতার বিরদ্ধে 
লড়াইয়ের নামে তত্বের মূলনীতিগ্শীলকে বর্জন বা জোলো করে তোলার 
প্রবণতা । 

সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার সমর্থক মহলে যে-সব মতভেদ ও প্রশ্ন রয়েছে 
সেগুঁলর কতখানি ধনতান্তক সমাজের সাহত্যভাবনার প্রভাবের ফলে, আর 
কতখানি এই তত্বের যান্বিক প্রয়োগ তথা 'বকীতির প্রাতীক্রিয়া, তার সাঁঠক 
পারমাপ করা কঠিন। তবে তত্বের সম্বন্ধে বিভ্রান্তিসংষ্টির ব্যাপারে উভয় 
প্রবণতাই অর্থার্থ সঙ্কীর্ণতা এবং উদারনোতিক মনোভাব ষে পরস্পরের পাঁরিপুরেক 
[হিসাবে কাজ করে চলেছে সে 'বষয়ে সন্দেহ নেই । 

এইসব কারণে আমার মনে হয় যে, উপরোক্ত সম্মেলনে বা সোভিয়েত লেখক- 
কংগ্রেসে উপস্থাঁপত বন্তব্যের পর্যালোচনার কালে সমাজতান্ত্িক বাস্তবতার তত্ব 
সম্বন্ধে সাধারণভাবে কছুটা আলোচনা করা অগ্রাসাঙ্গক হবে না। 

উত্ত তত্বাট সম্বন্ধে আলোচনাও সাধারণত করা হয়ে থাকে অনেকটা ইীতহাস- 
গনরপেক্ষ, বিমূর্ত ও যান্ত্রকভাবে। যেন তা হঠাং কোন একজন বা কয়েকজন 
ব্যান্তর মাস্তৎ্ক থেকে একেবারে পাঁরপূর্ণ রূপ নিয়ে আবর্ভূত হয়েছে । যারা 
এর প্রাতপক্ষ এবং যারা সমর্থক, উভয় মহল থেকেই আলোচনা করা হয়ে থাকে 
উপরোন্ত ধরণে । অন্তত আমাদের দেশে তাই দেখা যায় । অথচ অন্য সব 
1কছুর মত এই তত্বেরও একটা এীতহাসক ভীত্ত তথা পটভূমি এবং হীতহাস 
আছে। জীবনের বাস্তব আঁভজ্ঞতার সাধারণীকরণ থেকে হয়েছে তত্বের 
রূপায়ণ এবং প্রয়োগের আভজ্ঞতার আগুনে নিতা-নতুন সমস্যা সমাধানের 
প্রবাহের মধ্য দিয়ে হয়েছে তার অগ্রগাত। 

এীতিহাঁসক দম্টতৈ বিচার করলে দেখা যায় ষে, সোঁভয়েত সাঁহত্যে 
অর্থাৎ যেখানে প্রথম এ তথ্ধের মূলনীতিগীল সচেতনভাবে রূপাঁয়ত করা হয় 
সেখানে তা গড়ে উঠেছে দুটি উপাদানের সধামশ্রণে । একটি হল বৈজ্ঞানিক 
সমাজতম্তের ভাবধারা এবং অপরাট বিপ্লবী সাহত্য তথা সামীগ্রক অর্থে 
শিজ্পের জীবন্ত অভিজ্ঞতা । সেই স্াহত্যের পটভ্ীম হিসাবে রয়েছে পূর্বতন 


সোভিয়েত সাহিত্যে সমাজতাশ্ল্িক বাস্তবতা £ তত্ব ও সমীক্ষা ১০৩ 


ষুগগুলির সাহিত্যের উত্তরাধকার, তার এীতিহ্যের মহান ও প্রশ্াতিশীল দিক- 
প্লি। দ্বিতীয়ত, সোভিয়েত-স্াহাত্যিক ও সামাজিক চিন্তার সমগ্র মৌল 
সত্রগ্ঁল গড়ে উঠেছে ও পারণাত লাভ করেছে সংগ্রামের কঠোর আম্নপরণক্ষায়, 
সন্ধান ও জিজ্ঞাসার মাধ্যমে নন্দনতত্ব, রাজনশীত ইত্যাঁদ সবাকছুর সজনমূলক 
পারস্পারক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার প্রবাহে । 

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথাও মনে রাখা দরকার । এ অগ্রগাত একটা 
সরলরেখায় অর্থ ক্রমাগত জয়লাভ তথা সাফল্যের 'নিরবাঁচ্ছন্ন ধারায় অগ্রসর 
হয়নি। সে পথে দেখা দিয়েছে বহু প্রন, বিতক, ভুলন্রুট, অসাফল্য ও বাধা- 
বিপাত্ত। সেই নোতবাচক আঁভজ্ঞতার 'দকাঁটির প্রাতি সোভয়েত-সাহিত্য- 
সমালোচকেরা এতাঁদন খুব বেশী গুরুত্ব দিতেন না! কিন্তু বঙমানে দেখা 
যাচ্ছে যে, পণ্চাশ বছরের আভিজ্ঞতার সমীক্ষার সময় নোৌতবাচক ও ইতিবাচক 
উভয় 'দকেরই উপর মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে। প্রচেষ্টা চলেছে বস্তুনিষ্ঠ, 
এতিহাসক দাঁঞ্টতে বিশ্লেষণ করার । আত্মসমীক্ষার পর তাঁরা ঘোষণা করেছেন 
যে, সামগ্রিক বারের দ্বারা সমাজতাদ্তিক বাস্তবতার তত্বের মূলনীতগীলর 
সাঠকতা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে এবং সোঁভয়েত-সাহত্য তার 
ইতিহাসের প্রত্যেক স্তরে কখনোই মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়ান। সে লক্ষা 
হল নতুন সমাজগঠনের কর্মকান্ডে সাহত্যের সারুয় অগ্রগামী ভূমিকা, জনগণের 
এবং কমিউানম্ট-পাট'র সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্পকণ বজায় রেখে চলা । 

সমাজতান্তক বাস্তবতার তত্ব তথা এাতহাঁসক পদ্ধাতর উপর গুরুত্ব 
আরোপের প্রয়োজনের প্রাতি নতুনভাবে দৃঁষ্ট আকর্ণণ করেন প্রধ্যাত সাহাত্যিক 
কনস্তান্তিন ফোদন ১৯৬৩ সালে । বদ্তুতপক্ষে সোভয়েত-সাহত্যে বন্তুনিগ্ত 
আতঅসম+ক্ষার দিকে প্রথম পদক্ষেপ সুরু হয় তখন থেকেই । একদিকে যান্ষিক 
সঙ্কীর্ণতা এবং অন্যাদকে উদারনোতিক শোথল্য তথা উচ্ছঙ্খলতা আমদানির 
প্রবণতার বিরুদ্ধে দ্বৈত সংগ্রামের সূচনা হয় । 

স্তালনী-ব্যান্তপ্‌জার বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রথম যুগে ষে সোতিয়েত সাহত্যের 

সংগ্রামী চারন্লে কিছু পাঁরমাণে শোথল্য দেখা দিয়েছিল সে কথা সোভিয়েও 
সমালোচকেরা স্বীকার করেন । ব্যন্তপূজার আমলের কঠোর বাধানযেধ শিথিল 
করার সুযোগ নয়ে কিছু কিছু লেখক পাশ্চাত্যের অবঙ্ষয়ী সংস্কীতির প্রস্তাব 
সোভয়েত-সাহিতো আমদানির চেষ্টা করেন। সেই ঝোঁককে প্রাতিরোধ করার 
প্রয়োজন থেকেই উপরোস্ত সংগ্রামের সূত্রপাত হয়। সাহিত্যে প্রাতাক্রয়াশীল 
ভাবধারার বিরুদ্ধে মতাদর্শগত সংগ্রাম নিরবাচ্ছন্ন এবং আবচলভাবে চালিয়ে 
যাওয়া অথচ সাহিত্যিক ও শিজ্পীকে সৃজনমূলক প্রকাশের ও পরীক্ষা- 
€নরীক্ষার যথাসম্ভব সুযোগ দেওয়া- এই দ্বৈত কর্তব্যের মধ্যে কি-ভাবে যথাযথ 


১০৪ মাকসাঁয় দশখ্টতে সাঁহত্য ও সংক্ষীত 


সমন্বয় করা যায় সেজন্য সন্ধান শুর? হয় ॥ সেই 'হসাবে ১৯৬৩-৬৭ এই' কয়েক 
বংসরকে বলা যায় সোভিয়েত সাঁহত্যে নতুন পরাঁক্ষা-নরাক্ষার যূগ। 

পাশ্চাত্যের সমালোচকদের জবাব দিতে গিয়ে কনম্তাশ্তিন ফোঁদন বলেন যে, 
সোিয়েত-সাহত্য সন্বন্ধে যে-সব ভুল ধারণা প্রচলিত আছে (যারা সচেতন- 
ভাবে অপপ্রচার করে তাদের কথা আলাদা ) সেগীলর উপাত্ত হয়েছে সাহিত্য 
ও শঙ্গেপের বকাশে এীতিহাসিক উপাদানাঁটিকে উপেক্ষা করার ফলে । পশ্চিমী 
সমালোচকেরা সমস্ত দেশের সাহিত্যকে বিচার করেন তাঁদের নিজেদের শিজ্প- 
নীতির 'নারখে এবং যে জাতির সাহত্য ও শিপ পাশ্চাত্যে প্রচালত ফ্যাশানের 
সঙ্গে খাপ খায় না তাকেই তাঁরা অপারণত আখ্যা দিয়ে থাকেন। কিন্তু সহজেই 
বোঝা যায় যে-সব দেশ ওপাঁনবোশক দাসত্বের বরৃদ্ধে সংগ্রামে রত বা সংগ্রামের 
ফলে স্বাধীনতা অজন করেছে তাদের সা'হত্যে সেই আঁভজ্ঞতা স্বকীয় চারত্র ও 
যূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করবে । স্বভাবতই, তা পাশ্চাত্যের সাহত্য বা ঁশিজ্প- 
রীতির অনুকরণ করবে না। তেমনি সমাজতান্লক দুনিয়ার সাহত্যও তার 
গনজদ্ব এীতিহ্য ও সংগ্রামের আভক্রতার 1ভাত্ততে রূপ পারগ্রহ করছে । 

ফেদিন এতিহাসক পম্ধাতর উপর খুব সঙ্গত ও সাঁঠকভাবে গুরুত্ব আরোপ 
করেছেন। সাধারণত দেখা যায় যে, সমালোচকেরা একাঁট অত্যন্ত পাঁরাচত 
চাত্যকে উপেক্ষা করে সো'ভয়েত-সাহত্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। 

সোভয়েত-সাহত্যের জন্মই হয়েছে বিস্লব ও গৃহযুদ্ধের বাহাশখার 
মধ্যে । প্রাতিবিপ্লব ও বিপ্লবের মধো চূড়ান্ত সংগ্রামে কোন পক্ষ নেবে বা 
আদৌ কোন পক্ষ নেবে কি-না এসব প্রশ্ন নিয়ে ড্রইংরুমে বা গজদম্ত-ামনারে বসে 
[বতকের অবকাশ সে পায়ান। 'বস্লব ও গৃহযুদ্ধের সময় সাহাত্যকদের 
বেছে নিতে হয়েছে যে, তাঁরা ব্যারিকেডের কোন্‌ দিকে স্থান নেবেন। এই মূল 
প্র্নাটর মঈমাংসার পর তাঁদের (যাঁরা বিশ্লবের পক্ষ বেছে নিলেন ) সামনে 
দেখা দিল লক্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গাত রেখে নতুন শি্পতত্ব, সফল শি্পরীতি ও 
পুপ-উদ্ভাবনের সমস্যা এবং কর্তব্য। 

এসব বিপ্লবী সাঁহাত্যকদের কমক্ষেত্রকে তখন অত্যন্ত সাঠক অর্থেই 
তৃতীয় রণাঙ্গণ আখ্যা দেওয়া হয়োছিল। তাঁদের সামনে কঠিন কর্তব্য, গুরু- 
'শায়ত্ব, নানা সমস্যা, বাধা ও ?বপাত্ত । নন্দনতত্বগত সন্বলের মধ্যে ছিল শিজ্প 
ও সাহত্য সম্বন্ধে মার্কস, এঙ্গেলস, লোৌনন-ীনদেশিশত সত্রগ্লি এবং প্রাক 
'বস্লবকালের সংগ্রামী সাহাত্যিক বিশেষত ম্যকাঁসম গোঁকি কিছু কছু 
রচনা । সেই সময়ের পারাচ্ছীতির জীবন্ত চিন্র পাওয়া যায় নবগাঁঠত সোভিয়েত 
পৃভ্ণমেন্টের শিক্ষামন্ত্রী ও কাঁমভীনন্ট পারর্টর অনাতম নেতা আনাতোলি 
নুনাচারম্কী কর্তৃক ১৯২৫ সালে লাখিত “বশ্লব ও সংগ্কৃতি' নামক প্রবদ্ধাটতে । 


সোভিয়েত সাহিতোো সমগাজতাপ্পিক বাস্তবতা £ তখ ও সমাক্ষা ১০৬- 


পরাতন বাক্ধজশবীদের অনেকেই 'বপ্লবের পক্ষ ছেড়ে প্রাতবিপ্লবের শিবিরে 
যোগ দিয়েছে । যারা নতুন গভর্ণমেন্টের সঙ্গে কিছু পাঁরমাণে সহযোগিতা 
করছে তারাও অনেকটা উদাসীন । 'বশেষত নন্দনতত্ব সম্বন্ধে তারা পুরাতন 
মত অনুসরণ করে চলেছে । বিপ্লবের ডাকে যারা কালবিলম্ব না করে সাড়া 
দিয়েছিল তারা হল শিজ্পী-সাহতি্যকদের চরম বামপন্থী অংশ। এদের 
আন্তাঁরকতা ছিল, মনে ছিল প্রবল উদ্দীপনা ও উৎসাহ কিন্তু সেই সঙ্গে এদের 
মধ্যে প্রচলিত ছিল সাহত্য ও শিল্প সম্বন্ধে বহ: ভ্রান্ত, আতিসরলীকৃত এবং 
নৈরাজ্যবাদণী ধারণা । 

লেনিনের নেতৃত্বে কামউানষ্ট পার্ট শিঞ্প ও সাহিত্য বা এককথায় সংস্কীতি 
সম্বন্ধে অত্যন্ত সাঁঠিক নশাতি গ্রহণ করে। সোভিয়েত গভর্ণমেন্ট প্রথম থেকেই 
অতীত সংস্কীতর সমস্ত উত্তরাধিকারকে রক্ষার জন্য সুদ্‌ঢ় নীতি অবলদ্বন 
করোছল। অতাঁতের সুমহান কীতগুলিকে অবহেলা করা যে কত ভুল সেকথা 
লোনিন পারহ্কারভাবে দৌখয়ে দিয়ৌছলেন ৷ সাংস্কীতিক উত্তরাধকারকে রক্ষা 
করেই শুধু শ্রামকশ্রেণী সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। কাঁমউানঘ্ট-পার্ট তাই 
বলোছল যে, সমাজে বৈপ্লাবক অভুাখখানের ফলে সংস্কীতি নতুনভাবে 'বকাশ 
লাভ করবে। গড়ে তুলতে হবে নতুন প্রলেতারীয় সমাজতান্নিক সংস্কীত। 
সেই সঙ্গেই বশেষ জোর 'দয়ে বলা হয়োছল যে, এ ধরণের বিকাশ সম্ভব হতে 
পারে শুধুমাত্র অতীতের সংস্কীতর মূল্যায়ন এবং তার শ্রেষ্ঠ সম্পদগীলর 
[নজ-করণের ভাত্তিতে। 

কিন্তু অতাঁতের সাংস্কাতিক উত্তরাধকারের ম্যায়নও দীঘ" সময়সাপেক্ষ 
ব্যাপার । দ্বিতীয়ত, পার্ট ও গভর্ণমেন্টের নিদেশত সাঠক নীত-রূপায়ণের 
পথে বাধা আমে বপ্লবী সাংস্কীতিক আন্দোলনের কমাদেরই মধ্য থেকে। 
লুনাচারম্কীর উপরোন্ত প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে, প্রথম বাধা আসে কয়েকাঁট 
তথাকাঁথত প্রলেতারিয় ঝোঁকের তরফ থেকে । আ'ধকাংশ ক্ষেত্রে এইসব ঝোঁক 
শ্রামকশ্রেণীর মধ্যেকার গছ. কিছ? তথাকাঁথত অর্ধ-শাক্ষত উপাদানের সমর্থনে 
পুন্ট হয়োছিল। তারা অতাঁত সংস্কাতর সঙ্গে সম্পর্ক সম্পূর্ণভাবে ছিন্ন করতে 
চায় এবং ব*বাস করে যে, বিশুদ্ধ প্রলেতারিয় সংস্কাতি সৃঘ্টি হবে প্বতঃপ্ফূর্ত 
ভাবে। "দ্বতীয় বাধা আসে অতীত সংস্কীতির নীতগুীলর উপরে ণফউচা রঙ্ট 
বা ভাবষ্যৎবাদীবের নৌতবাচক আক্রমণের ফলে । এদের বন্তব্য ছিল যে, তারা 
সমকালীন ঘুগের উপযোগী প্রকাশভঙ্গী খুজে পেয়েছে । সুতরাং অতাঁতের, 
সবাঁকছ;কে ঝেশটয়ে বিস্মাতর গহরে বিদায় করা দরকার ৷ তখনকার পাঁরবেশে 
মবাভাবিকভাবেই এই বন্তব্য ?বশেষ প্রভাব বস্তার করতে সমর্থ হয় । 

আয় একটি কথাও মনে রাখা দরকার । বিপ্লব ও প্রাতবিস্নবের মধ্যে খন 


১০৬ মার্কসীয় দৃষ্টিতে সাহত্য ও সংস্কাত 


জীবন-মরণ সংগ্রাম চলেছে তখন স্বভাবতই সাংস্কীতক রণাঙ্গণে প্রচার-সাহত্যের 
উপরই বোশ জোর পড়ে। জনগণের রাজনোতিক শিক্ষার ভারপ্রাপ্ত বভাগও 
এই স্তরে প্রচারমূলক শিল্প ও সাহত্যের উপরই জোর দিতে বাধ্য হন্ন। তবে 
প্রচারমূলক” কথাটিকে উন্নাঁসক দৃষ্টিতে দেখার কোন প্রয়োজন নেই। বিস্লবা 
ধশঙ্পণ ও স্াঁহাত্যকেরা পপ্রচারকে নতুন চারন্রদান ও তার মাধ্যমে অনেক 
অবদান উপাঁস্থত করেন । 

গৃহযুদ্ধে বিজয়লাভের পর সর্বপ্রধান কর্তব্য হয় দেশের [বিধ্বস্ত অর্থ- 
নগাতর পুনর্গঠন ॥ এট ছিল নতুন অর্থনোতিক নশীতির যুগ । লুনাচারস্কীর 
প্রবন্ধে জানা যায় যে, এই যুগে সাংস্কাতিক খাতে সরকারী ব্যয় বহুল-পাঁরমাণে 
সত্কোচ করতে হয় এবং তার ফলে শিক্পজীবনের প্রবাহও খানিকটা পারমাণে 
সংকাঁচত হয় । কিন্তু অনাদকে দেশের সাধারণ অর্থনোতক পাঁরাস্থাতির এবং 
বুদ্ধিজীবীদের জীবনযাত্রার মানের উল্নাতর দ্বারা প্রভাঁবত হয়ে পুরাতন 
বুদ্ধিজীবীদের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ নতুন সমাজব্যবন্থার সপক্ষে আসা শিখর, 
করে। সাহত্যের ক্ষেত্রে তথাকাঁথত “সহ্যান্রীদের একটা বড় দল বপ্লবের 
পক্ষে যোগ দেয়। এদের সকলের সঙ্গে পার্টর সম্পর্ক সমান ঘাঁন্ঠ ছল না । 
এদের এক অংশ 'ছিল সত্যই 'বপ্লবের সন্তান, আবার এমন অনেকে 1ছল ঘারা 
ছল আগে 'বগ্লবের প্রাত 'বিরুদ্ধ-মনোভাবাপন্ন এবং সম্প্রাত মত পাঁরবতনের 
পর সোভয়েত গভর্ণমেস্টের সাংস্কাতিক নীতি সম্বন্ধে বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব 
গ্রহণ করেছে । এদের মধ্যে দেখা বায় কয়েকাঁট পুপাঁরচিত নাম। অন্যপক্ষে, 
যারা আবিচলভাবে শ্রামক আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করে এসেছে তাদের মধ্যেও 
সূপাঁরচিত নামের অভাব ছল না। 

এই সময়ে হশিজ্পক্ষেত্রের কাজে এক ব্যাপক আন্দোলন গড়ে ওঠে এবং [শলপ- 
সৃষ্টিতে গভীরতা দেখা দেয়। সোভিয়েত গভর্ণমেন্টের নীতি আগের মতই 
দুটি পাঁরপূ্রক ধারাকে অনুসরণ করে চলতে থাকে । একা'দকে অতাঁতের 
1শজ্পকে রক্ষা এবং ক্রমে বোঁশ পাঁরমাণে ঝাঁলষ্ঠভাবে নতুন গঠনকর্মে নিয়োগ 
করা; অন্যাদকে নতুন ও সুম্পন্টভাবে বিপ্লবী শিজ্পকে উৎসাহদান। 
সাংস্কীতক কমীঁদের মধ্যে অবশ্য একাঁদকে চিরায়ত সাহত্য থেকে শক্ষালাভের 
পক্ষপাতী এবং অন্যাদকে গিউচারস্ট-এই দুই ঝোঁকের মধ্যে পনরানো 
লড়াইয়ের জের তখনও চলছে। তেমান সংঘাত চলেছে যারা“বশহদ্ধ প্রলেতা রি 
শজ্পের সমর্থক এবং যারা পাঁতবূজেয়া ও আধা-পাতিবুজৌয়া সহযারীদের 
বিপ্লবের নতুন গঠনকর্মে টেনে আনার পক্ষপাতী--তাদের মধ্যে । 

যাঁরা স্বোভয়েত-সাহিত্যকে প্রথম থেকেই কঠোরভাবে পার্ট ও গভর্পমেন্ট 
কর্তৃকি নিয়ান্্ত বলে প্রচার করেন বা সেই প্রচারে বিভ্রান্ত হন তাঁরা শবনে 


সোভিয়েত সাহত্যে সমাজতাশ্মিক ধাপ্তবতা £ তত্ব ও সমশক্ষা ১০৭ 


আশ্চর্য হবেন ষে, কামউীনষ্ট-পার্টি বা সোভয়েত গভর্ণমেন্ট কোন হকুমনামা 
জারার দ্বারা উপরোন্ত বিতকে্র ম+মাংসা করতে চায়নি । লুনাচারদ্কীর উত্ত 
প্রবন্ধ থেকে জানা যায় যে, রাম্ট্রীয় সাহত্য প্রশাসন বভাগ 06050175101) 
সম্বন্ধে খুবই মোলায়েম নীতি অনুসরণ করেছে । নাঁষদ্ধ করা হয়েছে শুধু- 
মাত্র প্রাতীবপ্লবী-সম্ভাবনাপূর্ণ সাহিত্যকে । যে-সব ক্ষেত্রে কোন ০০15501 
স্বাধীনভাবে শিম্পসুদ্টর কাজে বাধা সৃষ্টি করেছে সে-সব ক্ষেত্রে গভণমেন্ট 
ও পার্টির সবেচ্চি সংস্থাগুলি হস্তক্ষেপ করেছে এবং তা করেছে শিল্পকে থা- 
সম্ভব জ্বাধীনতাদানের নীতির অনুকলেই। 

মারা এবশদ্ধ প্রলেতা রয় শিজ্পের সমর্থক ছিল তাদের সমালোচনার সময় 
একটা কথা মনে রাখা দরকার । নতুন সং্কাত রচনার সেই প্রথমপর্বে তাদের 
মধ্যে অনভিজ্ঞতা, শিশুসৃলভ বিচ্যুতি, উগ্র অপাহফ্ণুতা, যাঁম্ক ধারণা 
ইত্যাঁদ বহ্‌ল পাঁরমাণে ছিল বটে কিন্তু তেমাঁন ছল 'বপ্লবের প্রাত আবচল 
আনুগত্য । আর ছিল বিস্লবী সংগ্রামে অংশগ্রহণের জীবন্ত আভিজ্ঞতা ও 
বালম্ঠ সঙ্ঘচেতনা । সার্থক শিষ্পসাষ্টর পক্ষে এগাল হল অন্যতম প্রধান 
প্‌ব্শত। তাদের সেই আভজ্ঞতা ও সত্ঘচেতনার সঙ্গে তত্বগত শিক্ষার যথাবথ 
সংযোগের ফলে জন্ম নেয় সমাজতান্দিক বাস্তবতার তত্ব । 

মোটের উপর, শৈজ্পিক উৎকর্ষ, শিল্পরীতি, অতাতের উত্তরাধিকারের 
মূল্যায়ন-"এক কথায় নন্দনতত্ব সন্বন্ধে সুষ্ঠু ও সংগঠিত আলোচনার জন্য 
অন্তত যে-টুকু সা্থর পাঁরবেশ প্রয়োজন তা সাঁণ্ট হয় এই সময়ে । হাঁতমধ্যে 
শিম্পক্ষেত্রে আর্জত আঁভজ্ঞতার সমীক্ষাও কাজের সহায়ক হয় । 

মারকস-লোননবাদশ নন্দনতত্বকে একটা সামাগ্রক কাঠামো হসাবে রূপদানের 
প্রচেষ্টায় যাঁরা নেতৃত্বদান করেন তাঁদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য ছিলেন ম্যাকাঁসম 
গোকা এবং আনাতোনি লুনাচার*্কী । লদনাচারস্কীই বোধ হয় প্রথম সমাজ- 
তান্ত্রিক বাদ্তবতার একটা বিস্তৃত সংজ্ঞা উপাদ্থছত করেন । আমাদের আলোচনার 
সুবিধার জন্য তাঁদের বস্তব্যের সারমর্ম এখানে দেওয়া গেল £ 

সাহত্য প্রত্যেক যৃগেই তা যে-শ্রেণীর আভব্যন্তি সেই শ্রেণীকে সংগঠিত 
করার কর্তব্য সম্পাদন করে এসেছে । এমন কি, ধে-সাহিত্য শঙ্গেের জন্য 
[শল্প“তত্বের নামে নিজেকে বাস্তব তথা সামাজিক সংঘাত থেকে দূরে সারয়ে 
রাখতে চেয়েছে তার মধ্যেও সাহাত্যিকের জানিতে বা অজানিতে তাঁর 'নজ- 
শ্রেণীর জীবনদর্শন প্রাতফাঁলত হয়েছে । তথাকাঁথত বশহষ্ধ শিল্প” সংশ্লিষ্ট 
শ্রেণীর তৎকালীন মানাঁসকতার আঁভব্যান্ত। 

সাহতো বাস্তবতার তত্বের বিবর্তনে কয়েকটি স্তর দেখা বায়। যে-সব 
নতুন শ্রেণী সমাজকে পাঁরবার্তত এবং প্রকাতর উপরে মানুষের আধপত্য 


১০৬ মাকসায় দ-ন্টিতে সাহতা ও সংস্কাতি 


প্রতিষ্ঠায় সচেম্ট তারা স্বভাবতই বাস্তবতার দিকে আকৃণ্ট হয় । কেন-না, 
পারিপার্ধিক জগতে নিজেদের স্থান খশুজে নেওয়া, নিজেদের সম্বন্ধে এবং 
প্রতি ও শন্লুভাবাপন্ন সামাঁজক শান্তগ্দলির বিষয়ে যথার্থ জ্ঞানলাভ করা 
তাদের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন । সংগ্রামের লক্ষ্য সম্বন্ধেও থাকা চাই পারচ্কার 
ধারণা । 

বুজোৌঁয়াশ্রেণী যখন তরুণ ছিল তখন সে ছিল শিজ্পের সমস্ত রূপের 
ক্ষেত্রে বাস্তবতার সমর্থক । সেই স্তরে বাস্তবতা 'ছিল প্রগাঁতশশল । তখন তা 
সামন্ত-অভিজাতশ্রেণীকে ব্যঙ্গের কশ।ঘাতে জর্জারত করেছে, ক্ষয় সামন্ত- 
সমাজের স্বরূপ উদঘাঁটিত করেছে এবং বুজেয়াশ্রেণীর গুণ ও জীবনদর্শনকে 
চিন্তিত করেছে উজ্জ্বল বণ্ণে। এ শ্রেণ তখন নজেকে সমাজের সমস্ত 
নিপশীড়ত অংশের প্রাতানাধ বলে দাবী করত । তাই তার জীবনদর্শনকেও 
এসব অংশের দৃণ্টিভঙ্গীর প্রাতনিধ [হিসাবে উপস্থাপনের চেষ্টা করেছে । 

দ্বিতীয় স্তরে অথনৎ যখন বৃজেশয়া সমাজের নিষ্ঠুর শোষণের স্বরূপটি 
উদ্‌ঘাঁটিত হয়েছে এবং সামাঁজক-দ্বন্দব নতুনভাবে মাথা তুলেছে সেই সময়ে 
একদল মহতশিজ্পীর দ্বারা রূপায়িত হয় “সমালোচনাত্মক বাস্তবতা (ণকলটকাল 
রিয়ালজম” )। এইসব শিজ্পীরা সমাজ-বাম্তবের সত্যানন্ঠ ও জশবন্ত চিন্ন 
ফুটিয়ে তোলেন। কিন্তু সামাঁজক দ্বন্দেবর আসল কারণ বা তার এীতহাসক 
পরিণতি সম্বন্ধে এদের ধারণা ও লক্ষ্য স্পস্ট ছিল না। এ*রা মনে করতেন 
যে, সমাজবাস্তবের সত্যাঁনষ্ঠ চিন্রাঙ্কনের মাধ্যমে তাঁরা শৌঞজ্পক সত্যের সেবা 
করে চলেছেন । 

তৃতীয় স্তরে দেখা দেয় পাঁতবুর্জোয়াদের হতাশাব্যঞ্জক বাস্তবতা । 
পু"ীজবাদী শোষণের ফলে নিজেদের শ্রেণীর ভাঙন ও আসন্ন ধৰংসের সম্ভাবনাটা 
এদের মনে সমাজবাস্তব ও প্রকীতি উভয়-সংক্াণ্ত দান্টভঙ্গীতেই নিরাশার 
কালো ছায়া বিস্তার করে-_নরাশা এবং তার সঙ্গে বাস্তবকে এাঁড়য়ে পলায়নের 
মনোভাব । 

এখান থেকে আত সহজেই যেখানে পেশছানো যায় তা হল 'প্রকাতবাদ' 
(ন্যাচারালিজম )। প্রকীতিবাদের বৈশিষ্ট্য হল যে, তা বাস্তবকে যেমন দেখে 
হুবহু তেমনিভাবে বর্ণনা করে, সমাজের ব্যাধির ছাব আঁকে কিম্তু তার মূল 
সন্ধানে প্রবৃত্ত হয় না বা ব্যাঁধ-নরাকরণের পথ "নয়ে মাথা ঘামাতে চায় না। 
এই ধরণের পদ্ধাততে কখনও কখনও হয়ত ক্ষীয়ফ; সমাজের 'িবরুম্ধে ক্ষোভ বা 
ঘৃণার আভব্যন্তি হতে পারে তবে তা এঁ পধন্তই স'মত থেকে যায় । 

শোষণহীন সমাজগঠনের সংগ্রামে নিযুক্ত শ্রীমকশ্রেণীর পক্ষে সাহত্োর 
হাতিয়ারকে ব্যবহার করার বিরাট ভূমিকা আছে । শ্রামকশ্রেণীর পক্ষে পূবতন 


সোভিয়েত সাহিত্য সমাজতাপ্মিক বাম্তবতা ঃ তত্ব ও সমাক্ষা ১০৯ 


ধগগালর মহতখীশজ্পীদের সম্ট শি্পর্প থেকে শিক্ষা নেওয়ার অনেক 'িছ 
'আছে এবং “সমালোচনাত্মবক বাস্তবতা'র সাহত্যে আছে অনেক কিছ শিক্ষণণয় 
[বিষয় । বিশেষত পীজবাদী সমাজের স্বরূপ উদ্‌থাটনের 'চিন্রগুলি তার মোহ- 
মস্ত ও নিজস্ব সামাঁজক লক্ষ্য সম্বন্ধে ধারণালাভে সহায়ক হয় । কিম্তু সবচেয়ে 
বড় কথা হল যে, শ্রামকশ্রেণীর পক্ষে প্রয়োজন নতুন শিজ্পদৃণ্টি, নতুন ধরণের 
বাস্তবতা । সে বাস্তবতা শুধুমাত্র পারিপার্বক অবস্থাকে জানা, বোঝা বা 
বর্ণনা করায় সীমত নয়-_তা সেই অবস্থাকে পরিবর্তনের, তাকে আঁতক্রম করার 
পথের সন্ধান দেয়; সংগ্রামের প্রেরণা যোগায় । লুনাচারদ্কীর নিজস্ব কথায় ঃ 
সবচেয়ে বড় কথা এই যে, সমাজতাম্তক বাদ্তবতা হল সাক্রয়, তা পৃথিবীকে 
শুধু বুঝতেই চায় না, নতুনভাবে গড়তেও চায় । তা পাথবীকে অধায়ন করে 
নতুনভাবে গড়ার উদ্দেশ্যে । সুতরাং তার আঁকা সমস্ত "চন্রগুলিই এক বিশেষ 
ধরণের মনোভাবের ম্বারা অনন্্রাঁণত ৷ তা প্রকতি ও সমাজের দ্বন্দবমূলক 
চাঁরন্র অথাৎ বিরোধের মধ্য দিয়ে নিরবাঁচ্ছন্ন অগ্রগাতর প্রিয়া সন্বম্ধে সচেতন । 
'তাই তা ইতিহাসের অগ্রগাতর ধারাকে স্পম্টভাবে উপলাব্ধ করে ! 

দ্বতীয়ত, সমাজতাম্নুক বাস্তবতার সাহতা হল আদর্শানম্ঠ । কোন: 
শান্তগুলি সংগ্রামের পথে বাধা সৃষ্ট করে এবং কোনগল এগিয়ে যেতে সাহাষ্য 
করে-_ এই দুইয়ের পার্থক্য সম্বন্ধে তা খুব সচেতন । জাঁবন ও সংগ্রামের সঙ্গে 
'তার সম্পর্ক আবচ্ছেদ্য । তাই তার সম্ট শজ্পর্পগহীলর উপর ভিতর ও বাহর 
দুদক থেকেই আলোকসম্পাত করা হয়ে থাকে। 

কেউ কেউ প্রশ্ন তুলোছলেন যে, এটা 'কি এক ধরণের “রোমান্টিসিজম? নয় ? 
উত্তরে লুনাচারষ্কী বলেন যে, [নিশ্চয়ই রোমাণ্টীসজম, তবে বশেষ ধরণের । 
তিনি বলেন যে, গোকাঁ এই নতুন ধরণের বাস্তবতাকে বিপ্লবাঁ, সংগ্রামী 
রোমান্টীসজম বলে আঁভাহত করোছলেন। অর্থাং তার কাজ হল বাঙ্তবকে 
সংগ্রামী ও সক্রিয়ভাবে জয় করা। বাস্তবের নিছক ফটোগ্রাফারের ভাঁমকা নিয়ে 
তা সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। 

এই প্রসঙ্গে ম্যাকাঁসম গোকাঁর মতামত একট: 'বস্তৃতভাবে উদ্ধৃত করা যেতে 
পারে। তান বলেন যে, রোমান্টাসজমের মধ্যে দুটি সংস্পন্ট পৃথক ধারা 
দেখা যায়। একট হল নাক্ষয়--তা বাস্তবের উপর কাম রংয়ের তুলি বুলিয়ে 
মানুষকে ভুলিয়ে রাখতে চায় অথবা বাস্তবকে এরাঁড়য়ে অন্তরজগতে তথা 
কঞ্পলোকে পলায়নে প্রবৃত্ত হয় । মোট কথা, তা মানুষকে সংগ্রামাবমখ করে 
রাখে । অপর ধারাটি হল সাকুয়, সংগ্রামশীল--তা মানুষের বাঁচবার ইচ্ছাকে 
তথা পারবেশের উপরে বিজয়লাভের সংকল্পকে শান্তশালী করে, যে-কোন ধরণের 
দাসত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের প্রেরণা যোগায় । দ্বিতীয়ত, 'তাঁন বলেন যে, 


১১০ মাক্সীয় দৃষ্টিতে সাহত্য ও সংক্কীতি 


বাস্তবতা ও সংগ্রামী-রোমাশ্টিকতা এই দুইয়ের মধ্যে কোন প্রাচীর নেই । অনেক 
মহৎশল্পীর রচনায় এ দুই উপাদানের সমাবেশ দেখা যায়। 

লুনাচারস্কৰ গোর্কির নির্দেশিত পথ অনুসরণ করে বলেন যে, সমাজতা-ম্মিক 
বাস্তবতাকে বলা যায় £ বাদ্তবতা +উৎসাহ, বাস্তবতা +অন:প্রেরণা । যখন তা 
বর্তমানের মধ্য থেকে ভাঁবব্যতের উপাদানগুলি আঁবচ্কার করে তুলে ধরে, বে- 
ভাবষ্যৎ এখনও অজ্ঞাত তার চিত্র আঁকে, বা যে নতুন মানুষ এখনও বাস্তব জীবনে 
পারপূর্ণ রূপ পাঁরগ্রহ করোনি অথচ সংগ্রামের আগ্নপরাক্ষার মধ্য দিয়ে গড়ে 
উঠছে-_তার চারন্রের সমপ্ত মহৎ সম্ভাবনাগ্ীলকে জীবন্তভাবে শিল্পের 
মাধ্যমে উপাস্থত করে, তখন নিশ্চই বিপ্লবী রোমাশ্টাসিজমকে প্রাধান্য দেওয়া 
হয়ে থাকে । তবে সে রোমান্টাসজম অবশ্যই বুর্জোয়া রোমাশ্টিসিজমের থেকে 
সম্পণ“ স্বতন্ত্র ধরণের জানস। বূুজেোয়া রোমান্টীসজমের প্রথম যুগে তার 
মধ্যে অনেক মহৎ উপাদান ছিল। কিন্তু কখনও তার ইতিহাস-দৃন্ট স্বচ্ছ 
ধছল না। তা 'নিজ-্রেণীর কম্সূচী ও এাতিহাসিক ভামিকাকে মোহের জালে 
ঢেকে রাখত । কিন্তু শ্রামকশ্রেণী 'নজ এীতহাঁসক ভূমিকা সম্বন্ধে সুস্পন্ট 
ধারণার আমোঘ অন্তরে সুসঙ্জিত। সুতরাং তার রোমা'ণ্টীসজমকে বলা চলে 
ভাঁবষ্যত-সাম্টর খসড়া পাঁরকলপনা। 

সমাজতান্ত্রক বাস্তবতার তত্বের সাধারণ সংজ্ঞা নির্ণয় করাটা ছিল সাহত্য ও 
শিল্পের ক্ষেত্রে শ্রামকশ্রেণীর কর্তব্যের একটি প্রধান বা প্রথম অঙ্গ । দ্বিতীয় অঙ্গ 
হল তথ্বের প্রয়োগের সমস্যাগযীলকে বোঝা এবং সমাধানের চেষ্টা । সমস্যাও 
সম্পূর্ণ নতুন ধরণের । কেন-না সমাজতান্ব্িক বাস্তবতার তত্ব সাঁহত্য তথা 
শিল্প সম্বন্ধে যে দৃষ্টিভঙ্গী উপাস্থিত করে তা এযাবংকাল প্রচলিত সাহত্য ও 
ণশলপভাবনা থেকে একেবারে আলাদা ॥। পূর্বতী যুগগুঁলিতে বাস্তবতা। ও 
সমালোচনাত্মক বাস্তবতার প্রবনতা মহতশল্পী ও সাহাত্যকেরাও এই ধারণা 
নিয়েই কাজ করেছেন যে, তাঁরা শিজ্পসূণ্টি করছেন শুধু 1নজেদের অন্তরের 
তাগিদে । সেই তাগদের ীপছনে রয়েছে যে সামাজিক তথা শ্রেণী-পাঁরবেশ 
তা 1নয়ে তাঁরা বশেষ মাথা ঘামান নি। "দ্বিতীয়ত, তাঁদের মধ্যে যাঁরা হয় ত 
সচেতনভাবে সাহতাকে সামাজিক প্রগাতর সপক্ষে ব্যবহার করেছেন তাঁরাও 
এর সামাজক চাঁরন্, ভাঁমকা ও পারিপ্রোক্ষিত ইত্যাদি প্রশ্নের উপর মনোযোগ 
দেনীন। কন্তু সমাজতান্দিক বাস্তবতার তত্বকে পথাঁনদেশক রূপে মেনে 
নয়ে যাঁরা িজ্পস্টি করবেন তাঁদের সামনে যে-প্রম্নাটি বড় হয়ে দেখা দেয় তার 
দুট দিক আছে । আপাতদঙ্টতে এই দুট দক দেখা দেয় পরস্পরাবিরোধা 
রূপে । অর্থাৎ একাঁদকে সাহিত্যকে হতে হবে সমাজ-সচেতন, শ্রেণী-সচেতন 
এবং হীতহাসের গাত সম্বন্ধে তার ধারণা হবে পংস্পষ্ট--অনাদকে তাঁর সৃষ্টিকে 


সোভয়েত সাহত্যে সমাজতাম্তরক বাস্তবতা £ তত্ব ও সমক্ষা ১১১. 


শিজ্গের বিচারে সফল এবং রসোত্বীর্ণ হতে হবে। সাঁহাত্যিক ও শিল্পণী হবেন 
সামাজিক পাঁরবর্তনের সংগ্রামের সাথী, সংগ্রামীবাহনীর একজন সৈনিক, 
সমন্টির (০011501%6) সভ্য । অথচ শিষ্পসৃষ্টর প্রাক্রয়াটি কাজ করে ব্যস্তি 
তথা ব্যান্তর মনন, অনুভীত, হৃদয়াবেগ, সংবেদনশীলতা, নিজস্ব প্রকাশভঙ্গণ ও 
রসজ্ঞান ইত্যাদর মাধ্যমে । কাজেই সৌদকটা উপেক্ষা করলে সমবেত কন্ঠে 
শ্লোগান আওড়ান চলে কিম্তু শিজ্পনষ্টি হয় না। তাই প্রশ্ন ওঠে শিক্পবর 
প্রকাশের দ্বাধীনতা থাকবে কতখান, বষয়-নিবচিন ও প্রকাশভঙ্গীর ব্যাপারে 
[তান কতটুকু স্বাধীনতার অবকাশ পাবেন ? 

উপরোক্ত বিরোধের সমাধান হতে পারে নতুন ধরণের ব্যান্তত্ব অথণাৎ সমাজ- 
সচেতন ব্যাস্তিত্ব গড়ে তোলার প্রচেম্টা এবং নতুন সামাঁজক পাঁরবেশে সম'ণ্টি ও 
ব্যান্তর সম্পকের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সানজস্য প্রাত্টার মাধ্যমে । বলাবাহুল্য 
যে, এই কাজাঁটও দীঘ* সমর-সাপেক্ষ । শ্রামকশ্রেণাীর যেমন রান্ট্রক্ষমতা দখলের 
পর নিজেকে নতুনভাবে শিক্ষিত করে তোলা অপারহার্থ তেমান শ্রামকশ্রেণীর 
জীবনদর্শনের আলোকে যাঁদের সাহত্যসাধনার পথ উদ্ভাগসত হবে তাঁদেরও 
1নজেদের নতুনভাবে 'শাক্ষত করে তোলা একান্ত প্রয়োজন । 

১৯৩৪ সালে অন্যাঞ্ঠত সোভিয়েত লেখকসত্ঘের প্রথম কংগ্রেসে ম্যাকাঁসম 
গোক উপরোক্ত সমস্যা সমাধানের পথানদেশি করেন । তিনি নতুন সমাজ- 
গঠনের কর্মকান্ডে নিয়োজত শ্রামকশ্রেণীর বীর সন্তানদের দৃ্্টান্ত উল্লেখ করে 
বলেন যে, সাম:হিক শ্রমের পারবেশেই সমাজতান্তক ব্যান্তত্বের বিকাশ হতে 
পারে। লেখকদেরও কর্তব্য সাম্াহক কর্মকান্ডের সাক্রয় অংশীদাররূপে 
ণনজেদের ভামকা সম্বন্ধে সচেতন হওয়া, সঙ্ঘবদ্ধ শান্তর ভিত্তিতে একন্রিত হয়ে 
সেই শান্তর সৃজনশীলতার বোচন্র্যগন্লকে বকশিত করে তোলা । তিনি 
পাঁরত্কার ভাষায় বলেন যে, ব্যান্তগত সজনশীলতাকে খব করার কোন প্রশ্নই 
আসে না। প্রয়োজন হল নতুন সমাজ গঠনের পারপ্রোক্ষত সামনে রেখে 
ব্যান্তগত সৃজনশীলতার বিকাশের জন্য অবাধ সুযোগ দেওয়া । 

সোঁভল্লেত সমাজজীবনে এরীতহাঁসক কারণেই পার্ট ও জনগণের সম্পর্ক 
খুব ঘাঁন্ঠ এবং পার্ট জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে নেতৃত্বের ভমকা পালন করে। 
সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তাই । তবে ফরমান জারী করে বা সবাইকে বাম্্রকভাবে 
একই ছাঁচে ঢেলে সাজার মনোভাবের দ্বারা সেই নেতৃত্বের ভাঁমকা পালন করা 
যায় না। লোঁনন সজনশদল রচনায় ভাবের প্রাধান্য এবং শিল্পীকে প্রকাশের 
সুযোগদানের পক্ষপাতী ছিলেন । সেই নীতি অনুসরণ করে গোকাঁঁ বলেন 
যে, স্াাহত্যের ক্ষেত্রে পার্টি-নেতৃত্ব থেকে সমস্ত অর্াচীন প্রভাবকে ঝে*টয়ে 
ধবদায় করতে হবে । পার্ট নেতৃত্ব দেবে নোতিক প্রভাবের মাধ্যমে । তার 


১১২ মাকসীয় দ'ন্টিতে সাহত্য ও সংগ্কীতি 


সর্বপ্রধান কর্তব্য হবে লেখকদের মনে যৌথ-্দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতনতা জাগিয়ে 
তোলা । ব্যান্তগত প্রাতভা ও সৃজনশীলতার বৌচত্র্য এবং সাম্যাহক দায়িত্ব 
এই দুইয়ের মধ্যে সমন্বয়সাধন করতে হবে। 

লেখকদের কতব্য সম্বন্ধে তানি বলেন যে, তাঁদের শুধু সমাজ-সচেতন 
হলেই চলবে না, ভালো লেখক হতে হবে । সেজন্য মার্কস, এঙ্গেলস, লৌননের 
উদ্ধৃতি আওড়নোই যথেম্ট নয়। নিজের বৃত্তি সম্বন্ধে থাকা চাই প্রগাঢ় নিষ্ঠা 
এবং জীবনকে অধ্যয়ন করতে হবে গভীরভাবে । 

লেখকদের মতামত প্রকাশ সম্বন্ধে আর একটি প্রশ্নও এই প্রথম যুগে 
উত্থাঁপত হয়েছিল অথণৎ সমাজতাম্ত্রক বাস্তবের নোতবাচক 'দিকগ্যালর 
সমালোচনা করা যায় কি-না এবং কতদূর পরধম্ত করা যাবে । লূনাচারস্ক? 
তাঁর উপরোন্ত প্রবন্ধাটতে এই বিষয়েও পথানদে'শক স্র উপাস্থত করেন । তান 
বলেন যে, নতুন সমাজগঠনের কর্মকাণ্ডে এখনও বহু ছু অসম্পূর্ণতা রয়ে 
গেছে। প্রত্যেক স্তরেই নানা ভুলভ্রাম্তি, শ্রুটিবিচ্যুতি, এমন ক অন্যায় ও 
1বরাস্তকর খুশটনাটি ব্যাপার চোখে পড়বে । শিল্পী নিশ্চয়ই সোঁদকে চোখ 
বুজে থাকবেন না। নোতিবাচক দকগ্াীলর প্রাত দৃন্টি আকর্ষণ করা হবে 
তাঁর কর্তব্য । তবে তানি ি-ভাবে তা করবেন সেটাই হল প্রধান 'বিচার্য। 
1তাঁন যাঁদ এ দিকগৃলিকে সমাজের অগ্রগাঁতর 'বাভন্ন স্তরে সামায়ক প্রক্রিয়া 
বা দক 'হসাবে চান্রত করেন, সেগীলকে অতিক্রম করা সম্ভব বলে মনে করেন 
ও সেজন্য পথের নিশি দেন--সেটা হবে এক ধরণের 'জানস। এক্ষেত্রে 
শিজ্পণর সমালোচনার দ্াপ্টভঙ্গী হবে ইতিবাচক এবং তা সমাজকে এগয়ে যেতে 
সাহায্য করবে । কিন্তু তি যাঁদ নোতবাচক 'দকগুলকে আতরাঁঞ্জতভাবে 
তুলে ধরেন, সেগ্ালকেই সমাজজশীবনের প্রধান বৈশিষ্টযরূপে উপাঁষ্ছত করেন 
তবে তার অর্থ হবে আমাদের সমগ্র সংগ্রাম ও কর্মসূচীর একেবারে মূলে আঘাত 
হানা । বলাইবাহুল্য যে, সমাজতা1ন্এক মাজে শিজ্পীর স্বাধীনতার নামে 
এই ধরণের প্রচেম্টা, যা প্রাতীবস্লবকে সাহায্য করে, প্রশ্রয় দেওয়া চলে না। 

লেখকসত্ৰের প্রথম কংগ্রেসের পর প্রায় 'ভ্রিশ বংসরকাল পথ্ত সমাজতান্তিক 
বাস্তবতার তত্ব সম্বন্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নে কোন পণ্ণঙ্গ আলোচনা হয়ন। 
একেবারে হয়ন তা নয়। “সোঁভিয়েট লিটারেচার” পান্রকাটির পুরাতন সংখ্যা 
গুলির পৃষ্ঠা উলটালে দেখা যায় যে, এ ব্যয়ে প্রায়ই প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। 
তবে আজকার দিনের মন 'নয়ে বাচার করলে দেখা যায় ষে, এসব প্রবন্ধের 
আলোচনায় অনেক অসম্পূর্ণতা, একপেশেমি, এমন কি বিমৃত'তা রয়ে গিয়েছে! 
প্রয়োগের আভিজ্ঞতার আলোকে তত্বের যে আলোচনা প্রত্যেক অধ্যায়ে প্রয়োজন 
তার প্রচেষ্টা পারলক্ষিত হয় না। এজন্য অনেক সময় ব্যঙ্জপৃজার আমলের 
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কঠ্ঠোরতাকেই একমান্র বা প্রধানত দায়ী বলে বর্ণনা করা হয়ে থাকে। বিিল্তু 
আমার মনে হয় যে, শুই ধরণের সমালোচনাও অনেকখানি একপেশে হতে বাধ্য ৷ 
আলোচ্য সময়কালের এীতহা'সক পটভামর দিকে দাষ্টপাত করলেই সে কথা 
বোঝা ধায়। 

লেখক-কংগ্রেসের প্রথম আধবেশন খন অনষ্ঠিত হয় তখন জামণানধতে 
নাৎসীবাদ ক্ষমতায় আঁধাঁত্ঠত হয়েছে । তারপর থেকে নতুন 'বে*বষদ্ধের বপদ 
অত্যন্ত বাস্তব হয়ে ওঠে এবং আজ হোক বা কাল হোক সোভিয়েত ইউনিয়নকে 
আক্রান্ত হতে হবে সে বষয়ে সন্দেহের অবকাশ ছিল না। তারপরের দুটি 
অধ্যায়ে যথাক্রমে দেশরক্ষার জন্য জবনমরণের সংগ্রাম এবং যুদ্ধোন্তর যুগে 
[বধহস্ত অর্থনীতি ও জীবনবান্তরাকে নতুনভাবে গড়ে তোলার কঠোর প্রয়াসে 
সমস্ত মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করতে হয়েছে । 

যুদ্ধোত্তরকালে আত্মসমপক্ষার যে উদ্যোগ নেওয়া যেত তা ব্যান্তপ্‌জার 
প্রভাবে ব্যাহত এবং কয়েক বংসর বলাম্বত হয়েছে এ বিষয়ে অবশ্য সন্দেহ 
নেই। সোভিয়েত কমিীনষ্ট-পার্টির বিংশাত কংগ্রেসের অব্যবাহত পরেও 
সৌঁদকে সুষ্ঠু পদক্ষেপ সহজ ছিল না। কেন-না উত্ত কংগ্রেসের পর পূর্বতন 
অনেক ধারণা ও মাপকাঠি পারত্যন্ত হয়, অনুভূত হয় অনেক প্রশনকে নতুনভাবে 
ধবচারের প্রয়োজন । এহইঁদকে সংহত প্রচেম্টা সুরু হয় ১৯৬০৩ সালে । সেকথা 
আগে উল্লেখ করা হয়েছে । ১৯৬৫ সালে অনাচ্ঠত রুশীয় যুস্তরাষ্ট্রের লেখক 
সঙ্ঘের দ্বিতীয় কংগ্রেসে সামীগ্রক আত্মসমণক্ষার যে প্রচেষ্টা হয় তা নিঃসন্দেহে 
পরবতাঁকালের আলোচনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে। 

সোভিয়েত লেখকসধ্বের চতুথ কংগ্রেসের প্রাকালে যে-সব সমবেত আলোচনা 
সংগাঁঠত হয় তার মধ্যে সমাজতাম্দ্রক বাস্তবতার সমস্যা সম্বম্ধে সম্মেলনটি 
1বশেষ গুরুত্বপূর্ণ । সেখানে সমাজতাম্ত্িক বাস্তবতার মূল আদর্শ ও কাঠামো 
অক্ষুগ্ন রেখে তার ক্ষেব্রকে প্রসারিত এবং প্রকাশভঙ্গীতে বৈচিন্নয আনার সম্বন্ধে 
নানা প্রন নিয়ে আলোচনা হয়েছে । আলোচিত প্রম্নগাঁলর মধ্যে কয়েকাটর 
কথা এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হচ্ছে । 

অধ্যাপক আলেকজান্দার মিরাসানকভ “সোশয়ালম্ট িয়ালিজম আযান্ড 
কোয়েশ্চনস অফ থিয়োরী” নামক 'রপোর্টে বিদ্ব-সাহিত্য এবং বিশেষভাবে 
বালজাক, স্তাঁদাল, গ্যেটে, শিলার ও রূশীয় বাস্তবতাবাদীদের সৃজনধমণ 
আ'ভন্জ্রতার পরলোচনার 'ভাত্ততে সমকালীন সাহত্যভাবনার একট মূল প্রশ্ন 
অর্থাৎ শিঞ্পে জীবনের প্রাতফলন এবং নতুনভাবে সাঁন্ট (15-01580190 )-র 
সমস্যা উত্থাপন করেন । 

1তাঁন বলেন যে, নন্দনতা ত্বক বাস্তব হল একট নতুন জগৎ । 'শঙ্প তাকে 

মান্দ-সা-স--৮ 


১১৪ মার্কসীয় দৃষ্টিতে সাঁহত্য ও সংস্কীত 


সৃষ্টি করেন বিষয় ও 'বিষয়শ ( ০০/০০ ৪0৫ 981০০) উভয়ের মিলনের ফলে । 
বাস্তব জগতের মত এই নম্দনতাত্বক জগতেরও তাৎপর্য বহযাবচিন্র । বুজেয়া 
নম্দনতাত্বকেরা ?শজ্সে বিষয় ও বিষয়শগত উপাদানের সম্পর্কের সমস্যা সমাধানে 
বিষয়ী বা সাবজেকটিভ দিকটিকে প্রাধান্য দান করেন। কিন্তু মাকসবাদীরা 
সমস্যাটিকে বিচার করেন উভয়ের দ্বন্দবমূলক সম্পকের দ্াঙ্টভঙ্গী থেকে । 
শিজ্পের অস্তার্নাহত নয়মগুল বাস্তব পারবেশেরই প্রীতিফলন, তার পাঁরবেশ- 
[নিরপেক্ষ ও গ্বাধীন” আপ্তিত্ব নেই । কিন্তু শিক্পণ শুধুমান্ত জীবনকে অধ্যয়ন 
করেই সন্তুষ্ট থাকতে পারেন না। শিজ্পে বাদ্তবকে নতুনভাবে স্াষ্টর জন্য 
1ক-ভাবে বহুমুখাঁ ও নানাধরণের 'মালএট-ডাইমেনশানাল রূপ বা চিন্ন উদ্ভাবন 
করতে হয় সে বিষয়ে জ্ঞান থাকা চাই। যথার্থ শিল্প জবনের নকল নয়, তা 
জশবনকে নতুনভাবে সবন্ট করে, জীবনের 'নিয়মগীল অধ্যয়নের দ্বারা মানব- 
চাঁরঘরের শ্রেষ্ঠ দিকগৃলিকে ফুটিয়ে তোলে । শিজ্পসন্টর পদ্ধাতি একটি 
জটিল প্রারুয়া। তার সঠিক সংজ্ঞা নর্ণয় এবং অন্যান্য নন্দনতাত্বক সমস্যার 
(যথা, বিষয় ও বষয়ীগত উপাদানের পারশ্পারক সম্পক, নন্দনতা ত্বক বাস্তবের 
চারন্, সেখানে নন্দনতাত্বক এবং অ-নন্দনতাঁত্বক উপাদানের সহাবস্ছান ও 
পারস্পারক ক্রিয়া-প্রাতাক্য়া, জীবনের বিভিন্ন রূপের সঙ্গে শি্পগত রূপের 
সম্পর্ক, শিজ্পরূপসৃঘ্টর প্রারুয়া ও গ্রকাশ-ভঙ্গী, শিক্পনীর সচেতন ভমকা 
ইত্যাদি ) সমাধান সম্ভব শুধুমাত্র উপরোক্ত সাধারণ সত্রটির ভীত্ততে । 

প্রবলেমস অফ দি রাইটারস্‌ ক্রম দ ক্রিয়েটিভ স্ট্যান্ডপয়েন্ট আযান্ড সাম 
1ফচারস- অফ মডার্ণ লিটারেচার” নামে প্রবন্ধ পড়েন উক্রাইনের বিজ্ঞান আকা- 
ডেমশীর সদস্য িগাঁনদ নোভিচেখ্কো। বংশাতি কংগ্রেসের পরবতাঁকালের 
সোভিয়েত সাহত্যজখবনকে গভণখরভাবে অধ্যয়নের যে চেষ্টা করছে সেটাই ছিল 
তাঁর প্রধান আলোচ্য বিষয় । তানি সমকালনন সাহত্যের দুট বিশিষ্ট প্রবণতার 
প্রীত দৃণ্টি আকর্ষণ করেন। প্রথমটি হল সমস্যা-সচেতনতা । লেখকের তথা 
ধিজ্পীর তীক্ষু নাগাঁরক ও মানাবক বোধ হতে উদ্ভূত স্বাধীন সন্ধান ও 
অধ্যয়ন থেকে এঁ সচেতনতার উপাত্ত । তার প্রাতফলন দেখা যায় সাহত্যের 
প্রধান চার্রগুঁলির সজীব মননশীলতায় । তারা সর্বদাই জীবনের জল 
সমস্যাগহীলর সমাধান খোঁজায় সচেষ্ট । 

দ্বিতণয় বৌশন্ট্য হল চিন্রণের ০৪0.৩1015 বা প্রামাণ্যতার জন্যে সৃজন- 
শীল শি্পীর বহুমুখী উদ্যম । সাহিত্য অতীত ও বর্তমানের বাস্তবের 
মধ্যে গভীরভাবে প্রবেশের দ্বারা জটিল সত্যকে অধায়নে প্রবৃত্ত হয়েছে । এই 
প্রয়াস জশবনের বাস্তব গাঁতধারার প্রাত শিক্পীর তীক্ষম দায়িত্ববোধের দ্বারা 
অনঃপ্রাণিত। 
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. নোঁভিচেগ্কো বলেন যে, একদিকে বাস্তবের সত্যানষ্ঠ ও সংবত বিশ্লেষণ 
অন্যদিকে জীবনের কাব্যধমাঁ জয়গান, নৌতক ও সামাজিক আদর্শের পতাকাকে 
উঠ্চুতে তুলে ধরার বিরাট ক্ষমতা--এই উভয়ের সমাবেশই হল রুশির়ার স্হান 
বাস্তবতাবাদী সাঁহত্যের ( পুশাঁকন, লেরমন্তভ, গোগোল, তুর্গেনেভ, তলস্তয়, 
চেকভ প্রভৃতির ) মূল চারান্রক বৌশিষ্ট্য । বিশ্লেষণ ও জাঁবনের কাঁব্যক 
জয়গান এই উভয় প্রক্িয়ার একাকে সমাজতাম্নক বাস্তবতার সাহত্য নতুন 


গুণগতভাবে উন্নত স্তরে এাগয়ে নিয়েছে । সেসাহত্য একাধারে সংগ্রাম ও 
সৃ্টির সাহিত্য । 


সমাজতাশ্ত্রক বাস্তবতা এবং অন্যান্য সজন-পদ্ধাতর গারগ্পারক সম্পকে 
বিষয়াটও সম্মেলনে আলোচিত হয়। এই বিষয়ে উপস্থাপত হয় দৃট ভিন্ন, 
এমন ?ক গবরোধী দাঁষ্টভঙ্গগ। 'সোঁসয়ালস্ট 'রয়ালিজম আযান্ড ক্রিটিক্যাল 
গরয়ালিজম ইন 'দ লিটারেচার অফ দি ?পপলস- অফ 'দ সোভয়েট ইউানয়ন' 
নামক প্রবন্ধে মখাইল পারখোমেও্ক মত প্রকাশ করেন যে, ১৯২০ এবং ১৯৩০- 
এর বছরগ্াীলর সোভয়েত-সাহত্যে সমাজতাশম্নিক বাস্তবতার পাশাপাশি 
ক্রিটিক্যাল 'রয়ালিজমের আস্তত্ব দেখা যায়। তিনি বলেন যে, এক ধরণের 
সমাজ থেকে অন্য ধরণের সমাজে উত্তরণের প্রক্রিয়া যেমন জাটল, ঠিক তেমাঁন 
জাঁটল এক ধরণের সাহত্য-শিজ্পদৃষ্টি থেকে অন্য ধরণের দৃষ্টিতে উত্তরণের 


প্রাক্করাট। জনসাধারণের নন্দনতা ত্বক সচেতনতার ক্রমাবকাশের গাতবেগের 
উপর তা নিভরশীল। 


গিয়ার্গ লোমিজে "দ রিলেশান বিটুইন সোশিয়ালিগ্ট 'রয়ালিজম আ্যান্ড 
ক্রিটিক্যাল 'িয়ালজম নামক প্রবন্ধে সম্পূর্ণ“ ভিন্ন মত প্রকাশ করেন। তান 
বলেন যে, ১৯১৭ সালের পরে যে-সব সাহাত্যিক বাস্তবের সমালোচনা করেছেন 
তাঁরা তা করেছেন সমাজতন্্ের আদর্শেরই দৃষ্টভঙ্গী থেকে । সতরাং তাঁদের 
কীতকে সমাজতান্প্িক বাস্তবতার সাহিত্যের মধ্যেই চ্ছান দতে হবে। তবে 
[তান স্বীকার করেন যে, সমাজতান্নিক বাস্তবতার ধারণা প্রাণহীন অনড় নয়, 
পাঁরবর্তনশীল । সুতরাং আজকার দনের ধারণা ১৯২০-এর বছরগালর সাহত্য 
সম্বন্ধে পুরোপ্নার প্রযোজ্য নয় । 


পরোমান্টীসজম ইন কনটেন্পোরার লিটারেচার নামক একট প্রবন্ধে 
আলেকজান্দার গভচারেত্কো সোভয়েত-সাহত্যে একটি শান্তশালী রোমাস্টিক 
প্রবণতার আঁস্তত্ব প্রমাণের চেষ্টা করেন। তাঁর মতে শুধু প্রথম যুগেই নয়, 
সমকালীন সোভয়েত-স্াাহত্যেও কয়েকজন প্রাতণ্ঠাবান লেখকের রচনার 
রোমান্টিক ধারা বেশ বলিম্ঠভাবে বর্তমান। ওভচারেত্কোর মতে রোমান্টিসিজমকে 


১১৬ মাকসীয় দৃষ্টিতে সাহিত্য ও সংস্কাতি 


শুধু সমাজতান্বিক বাস্তবতার একাঁট অঙ্গ হিসাবেই নয়, একটি স্বাধীন নন্দন- 
তাঁত্বক প্রক্রিয়ারূপে স্বীকার করা উচিত ৷ 

ওভচারেত্কোর মতাঁট কেউ কেউ সমন করলেও আঁধকাংশ প্রাতানাঁধই তাঁর 
বিরোধিতা করেন । তাঁরা বলেন ঘে, সমাজতান্মক বাস্তবতার ধারণা এত 
ব্যাপক যে, তাঁর মধো 'বাভন্ন ধরণের প্রকাশভঙ্গী থাকা সম্ভব । সমাজতাশ্লিক 
বাস্তবতা ও সমাজতান্লিক রোমাণ্টীসজমকে দুটি স্বতন্ত্র ধারা হিসাবে দেখার 
চেষ্টা আসলে '৩০-এর বছরগলর অপারণত সত্রগ্ীলকে 'ফাঁরয়ে আনে । 

অধ্যাপক পসপেলভ আঁভমত প্রকাশ করেন যে, শিজ্পের পম্ধাত হল 
জীবনকে প্রাতফালিত করার একটি নখাত। তা আদর্শগত দৃন্টভঙ্গীর বোশি্ট্য 
নয়। সেই 'হসাবে তান সমাজতান্দমক সা'হত্য ও সেই সাহত্যের প্রধান 
পদ্ধাঘ সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা দুটিকে পৃথক করে দেখতে চান। তাঁর মতে 
সমাজতাম্ত্রক সাহত্যে যথেশ্ট বোচত্র্য আছে । যে-সব লেখক 'সমাজতান্ন্িক 
বাম্তবতার পদ্ধাকে সাফল্যের সঙ্গে প্রয়োগ করেছেন তাঁদের পাশাপাশি এমন 
কিছু লেখক রয়েছেন যাঁরা শুধু সমস্যা উত্থাপন করেই ক্ষান্ত থাকেন; তাঁরা 
হলেন “সোভিয়েত সমাজের দৈনান্দন জীবনের ঘটনার বিবরণ সং্কলায়িতা, 
অথবা বড় জোর “সমাজতান্ত্রিক সমাজে "ক্রিটিক্যাল রিয়ালিন্ট ৷ সোভিয়েত 
সাহত্যের বিভিন্ন স্তরে এমন অনেক লেখকের দেখা পাওয়া যায় যাদের 
পকুটিক্যাল-আফার্মেটভ 'রিয়ালস্ট' সংজ্ঞা দেওয়াই সঠিক । পসলভের মতে 
উপরোন্ত ধরণে লেখকদের স্তরবিভাগের প্রবর্তন করলে কাউকে আগে সমাজ- 
তাশ্তিক বাম্তবতার “বাইরে রাখার, প্রয়োজন হবে না। তাঁরা তখন নিজেদের 
যথাযোগ্য স্থান লাভ করতে সমর্থ হবেন । 

ইভগোঁন তাগের ণীশঙ্পসূষ্টির পদ্ধাত'র উপর বিশেষ জোর দিয়ে বলতে 
চান যে, প্রত্যেক শোঞ্পক পদ্ধাতিরই নিজস্ব শোল্পক ভাষা আছে । শৈজ্পক 
পদ্ধাত হল জীবনকে শিজ্পদৃম্টিতে দেখা ও জানা । সুতরাং সেখানে দর্শন 
আমদানী করাটা ঠিক নয় । তাঁর মতে বাস্তবতার ভাষা হল 'বিষয়গত বর্ণনাত্মক 
ভাষা । রোমাশ্টিসজমের ভাষা বিষয়কে কাব্যক উত্জল বর্ণে চান্রত করে। আর 
আধুমনকতার ভাষা হল “এক সপ্রেশানম্ট বা আঁভব্যন্তিময়। বাস্তবতা হলেই 
তা যান্তকভাবে সতের প্রকাশ সুনিশ্চিত করে, আর “আভাগার্দে? বা তথাকাথত 
অগ্রগামণ সাহত্য মান্রেই প্রতিক্রিয়াশীল--এইরূপ ধারণাকে তিনি কুসংদকার বলে 
আভাহত করেন । সমাজতান্তক শিজ্পের বৌচত্রের উৎস কোথায় প্রশ্ন করে 
উত্তর হসাবে তাগের বলেন যে, “জীবনের জাঁটল দ্বন্দবমলক চরিত্র প্রকাশিত 
হচ্ছে 'বাজল্ন শিক্পগত প্রবণতার মধ্যে সংগ্রামের মাধ্যমে ॥” 

অধ্যাপক পসপেলভ এবং ইভগ্োনি তাগ্েরের বন্তর্য সম্মেলনে তুমুল 


সোভিয়েত সাহত্যে সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা £ তত্ব ও সমপক্ষা ১১৭ 


বিতকের সৃষ্ট করে। আঁধকাংশ প্রাতানাধই উপরোন্ত দুইজনের মতামতের 
কঠোর সমালোচনা করে বলেন যে, তাঁরা আসলে সমাজতাশ্নিক বাস্তবতার 
ধারণাকে সম্পূর্ণভাবে ধোঁয়াটে এবং লক্ষ্যহণীন করে ফেলতে চান । আযাকাডোম- 
শিয়ান মিখাইল গ্রাপচেঞ্কো বলেন যে, শি্পসৃম্টির পদ্ধাতটি সাঁহত্ের 
বিকাশের প্রাক্রয়ারই একাঁট নিয়ম । তাকে নক প্রকাশের ভাষায় বা তঙ্গগতে 
পর্যবাঁসত করা চলে না। চাঁরত্রসৃম্টর সমস্যা, মানুষ ও পাঁথবীর পারস্পারিক 
সম্পর্ক এবং ইতিহাসের চালকাশান্তগুঁল ইত্যাঁদ সংক্রান্ত দষ্টতঙ্গীর সঙ্গে 
শোঞ্পক-পম্ধাতি অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে জাঁড়ত। সমাজতাম্প্ক বাস্তবতা কখনই 
বাস্তবকে নিক্কিয়তাবে অধ্যয়ন তথা ধ্যানের বস্তু অথবা প্রকাীতবাদী ধরণে 
নিছক বর্ণনার বয় বলে মনে করতে পারে না। তার ভাঁমকা সাক্রয় এবং 
সেই নীতির দ্বারা পারচালিত হয়েই তা জীবনকে ব্যাপক ও মৌলক দৃষ্টিকোণ 
থেকে বিচার করে, শিক্পে নতুনভাবে ব্যাখ্যা সৃষ্টি করে। 

লেখক-সত্বের চতুর্থ কংগ্রেসে সমাজতাদ্ব্ুক বাস্তবতার তন্বের প্রাতি আবচল 
আনগত্যের কথা পুনরায় ঘোষণা এবং মূল সমত্রগীলকে আরো বিশদ ও যুগো- 
পষোগীর্পে উপাস্থত করা হয়েছে । বলা হয়েছে যে, বিশেষত্বগ্যাল পারস্ফুট 
হয়েছে তার অন্তনিশহত চারন্রে। সেগ্ীল হল যথাক্রমে £ জীবনের সম্ডাবনা 
ও ভবিষ্যংবোধ সম্বন্ধে শিল্পীর সচেতনতা (তিনি এই সচেতনতা অজন করেন 
বাম্তবের বৈপ্লাবক অগ্রগাঁতর ধারা অধ্যয়নের মাধামে ), শি্পের বলিম্ঠ 
আশাবাদ এবং জনগণের এাতহাঁসিক কার্যকলাপের চিন্রণের উপর নিয়ামক 
গুরুত্ব আরোপ ; নতুন সমাজ গঠনের লক্ষ্যে অন:প্রাণিত শ্রম সম্বন্ধে উৎসাহ 
এবং জনগণের সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্পর্ক ও যৌথ কার্যকলাপের কাঠামোর মধ্যে 
বান্তত্বের নতুন মর্যাদা ও আয়তনলাভ ইত্যাঁদ। উপরে ডীল্লাখত দিকগুলি 
শোল্পক পধ্ধাতর অগ্রগামী চারব্রের অংশমান্ ৷ তত্বগত সংব্রগ্লর প্রাণবস্তু হল 
সমৃন্ধ ও জীবন্ত সৃজনধমা প্রয়োগ । 

সাহত্য' ও শ্িল্পসসমালোচনা হল তত্বের সফল প্রয়োগের পক্ষে অপরিহার্য 
হাতিয়ার । উপরোস্ত পকুয়োটভ একসাঁপারয়েশ্স অফ ক্রিটিসিজম” শীর্ধক 
1রপোর্টটতে বলা হয়েছে যে, সোভয়েতে সাহিত্য-সমালোচনা ও সাহত্য-বজ্ঞান 
(1025 9০1০০6 ) পাঁরণাঁত লাভ করেছে সমাজতাম্নিক শিষ্পতত্বাবরোধী 
নানা মতবাদের বিরুদ্ধে নিরবাঁচ্ছন্ন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে । বিরুদ্ধ মতবাদ 
অনেক সময় সমাজতান্ক শিজ্পের ছদ্মবেশে আত্মপ্রকাশ করেছে। তাতে 
প্রধানত দুটি ধারা দেখা যায়। একটির দৃশ্টিভঙ্গী হল যাম্লিক ও সম্কীর্ণ 
এবং সেহেতু সমাজতান্ত্িক শিষ্পের বিকাশে তা বাধা সৃষ্টি করেছে। এইধারার 
প্রবস্তারা দাবী করে ধে, শিজ্পীর পক্ষে জীবনকে গভীরভাবে অধ্যয়ন ও সত্যানদ্ধ- 


১১৮ মারকসীয় দৃষ্টিতে সাহিত্য ও সং্কৃতি 


ভাবে প্রাতফাঁলত করার বদলে পাঠকদের যথাসম্ভব সত্বর ও সহজ উপায়ে 
“শাক্ষত' করে তোলার উদ্দেশ্যে আত্মীনয়োগ করা উচিত । স্বস্ভাবতই এর ফলে 
আধক গুরুত্ব আরোপ করা হয় যান্ত্রিক চাপে বাঁধা, আঁতিসরলীকৃত এশক্ষা- 
মূলক" চিন্রণের উপর। তাতে শজ্পের গভনরতা ও ব্যাণ্তর পথে বাধা স:ম্ট 
হয়, শৌষ্পক মানও নীচু স্তরে আবদ্ধ থাকে । তবে সুখের বিষয় যে, এই 
ধরণের, আতসরলীকরণ ও যাঁন্কতার 'তিস্ত স্মাীতকে সোভিয়েত-সাহত্য বিগত 
দশকে মোটের উপর পিছনে ফেলে এঁগয়ে এসেছে । 

অপর ধারাটি হল সমাজতান্ত্রক বাস্তবতার সতন্রগুলকে সংশোধনের নামে 
তার বৈস্লাবক তাৎপর্য এবং মতাদর্শ ও নম্দনতত্বগত স্পম্টতাকে বর্জনের 
প্রচেষ্টা । শেষোস্ত ধারাটর বিরুদ্ধে বিগত দশকে নতুনভাবে দঢ় সংগ্রাম 
পাঁরচালনা করতে হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। 

অতাঁতের যাঁন্ত্রক এবং আতসরলীকৃত দৃন্টভঙ্গগ বনের ফলে সাহাতািক 
ও শিল্পীদের বাস্তবের ( শিঞ্পগত ও এতিহাসক ) প্রতি পারপর্ণ 'িম্ঠা এবং 
সৌন্দর্যবোধ (পুনঃপ্রাতিষ্ঠিত হয়েছে বলাটা সঠিক না হলেও ) অনেক সম্ধ 
হয়েছে । এই সাধারণ সচ্ছ পুনরুজ্জীবনের পারবেশে কিছু কিছ ভ্রান্ত 
ধারণা, বিকৃত দ্াণ্টভঙ্গী' ও মূল্যবোধ, অপাঁরণত সমালোচনা ও আভযোগ, 
মানুষের কার্যকলাপের মূল্যায়নে সামাজিক কাণ্টপাথর ব্যবহারে ভ্রুটি ও 
অসম্পর্ণতা, ব্যান্তুকৌন্দ্রকতা ও রাজনোৌতিক বিষয়ে উদাসনতা ইত্যাঁদর প্রকাশ 
হচ্ছে না তানয়। 'বশেষত তরুণ লেখক ও সমালোচকদের মধ্যে প্রধানত তাঁদের 
অনাভিক্জ্তার দরুণ ভুলভ্রান্তি পাঁরলক্ষিত হচ্ছে। অতাঁতের আতসরলীকরণ 
এবং সামাঁজক মাপকাঠির যাঁন্জ্িক প্রয়োগের ফলে তাকে খেলো করে ফেলার 
প্রীতান্রয়া হিসাবে এদের মধ্যে সামাঁজক মাপকাঠি তথা দছ্টিভঙ্গঈকে এঁড়য়ে 
চলার একটা মনোভাব দেখা যায় । এই সব ভ্রাস্তি, বিচ্যুতি, অসুচ্ছ মনোভাব, 
এক কথায় নোতিবাচক দিকের প্রাত চোখ ব্‌জে থাকার প্রশ্নই আসে না। 
সেগুলির বিরুদ্ধে সঠিক পদ্ধাতিতে দঢ়চিত্ত সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। তবে 
এগুলিকে আঁতরাঞিত করে দেখারও প্রয়োজন নেই । কেন-না তা সোভিয়েত 
সাহিত্যের মূল চিত ক্ষ করতে সমর্থ হয়ান। সমকালীন সোঁভয়েত 
সাহিত্যের সামগ্রিক সাফল্যও তার প্রভাবে ম্লান হয়নি। উন্ত তরুণদের মধ্যে 
এখনও তত্বগত জ্ঞানের দৃঢ়তা, অনুসন্ধানের পদ্ধীত ও পারপ্রেক্ষিত সম্বন্ধে 
সুগ্পন্ট ধারণা গড়ে ওঠোন । তারা শিজেপের রীতি ও 1শজ্পণর ব্যান্তত্ব সম্বন্ধে 
যতটা সচেতন, তত্বগত জ্ঞান ও পারপ্রেক্ষিত সম্বন্ধে ততটা হতে পারেন ন। 

উপরোষ্ত উভয় ধরণের ভ্রান্ত প্রবণতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের সাঠক পদ্ধতি 
নির্দেশ করা হয়েছে 'রিপোর্টটতে । বাস্তবকে সততার সঙ্গে অধ্যয়ন, জীবনের 


সোভিয়েত সাহত্যে সমাজতাম্মক বাস্তবতা £ তত্ব ও সমাক্ষা - ১১৯ 


আঁপ্রয় এবং কঠিন সত্যকে স্বীক্কীতিদান, সত্যকে সমগ্র ও পাঁরপূর্ণভাবে ফাটিয়ে 
তোলা ইত্যাদ সফল শিল্পসৃষ্টর পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজন । তেমান সেই 
কর্তব্য সাফল্যের সঙ্গে সম্পাদনের জন্য চাই বাস্তবের “ধীতহাসক তাংপধ+ 
অথাৎ হীতহাসের গাঁতধারা সম্বন্ধে প্রগাঢ় সচেতনতা এবং মতাদর্শগত ্পম্টতা, 
মানবতার ভাঁবষ্যং রচনায় সাম্যবাদের ভাঁমকার প্রাত আবচল নিষ্ঠা । শিল্পে 
জাঁবনসত্যকে স্বীকৃতিদান ও রূপায়ণের কাজাঁট শিষ্পীর সামাজক লক্ষ্য এবং 
সামাঁজক ও নম্দনতাত্বক আদর্শের সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্পকে জাঁড়ত। যারা এই 
ছ্বন্দবমূলক এঁক্য সদ্বন্ধে যথেম্ট অবাহত নয় অথবা এঁ গ্বৈত-কর্তব্যকে পরস্পরের 
থেকে 'বাচ্ছম্ন করে দেখে তাদের কাজে এক ধরণের বা অপর ধরণের বচ্যৃি 
হতে বাধ্য । 

ইতিহাসের প্রত্যেক অধ্যায়েই যেমন নানা নতুন সমস্যা দেখা দেয় তেমনি 
সমস্যাগ্লিকে বোঝা ও সমাধানের পদ্ধাততেও নতুনত্ব দেখা 'দিতে বাধ্য । 
সুতরাং সন্ধান, বিতর্ক ও কছু পাঁরমাণে বাধাবপাত্ত দেখা দিতে পারে। 
দেওয়াটা স্বাভাঁবক এবং সেজন্য প্র“ন-উত্ধাপন ও পরীক্ষা-নিরক্ষার যথেন্ট 
সুযোগ থাকা উঁচত। 'কল্তু পরাক্ষাণীনরীক্ষা, প্রশ্ন ও বিতকের নামে মূল 
লক্ষ্য থেকে 'বচ্াত বা সে সম্ব্ধে সংশয়সাষ্টর প্রচেষ্টাকে প্রশ্রয় দেওয়া 
যেতে পারে না। এই প্রসঙ্গে রিপোর্টে 'নোঁভামর নামক পনিকাটির কঠোর 
সমালোচনা করা হয়েছে । 

অতীতের যাঁন্নুকতা ও সতকীর্ণতার অবশেষগঁল এখনও একেবারে 'বিলগ্গে 
হয়ে যায়ান। যে-সব তরুণ লেখক নানা ণতুন ধরণের পরাক্ষা-নরাীক্ষায় রত 
রয়েছে অথবা অতাতি সম্বন্ধে, এমন কি পদ্ধাতগত বিষয়ে, প্রশ্ন তুলছে বা 
সমালোচনা করছে, তাদের সবাইকে ঢালাওভাবে প্পরকতিবাদণ” পাত-বৃজেয়া 
ভাবধারার প্রবর্তক' ইত্যাঁদ আভযোগে আভষ,ন্ত করার ঝোঁক এখনও মাঝে 
মাঝে আত্মপ্রকাশ করে! 

উভয়বিধ ঝোঁকের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য সমাজতান্বক বাদ্তবতার ইতিবাচক 
এবং সমালোচনাত্মক, উভয়াদকের দ্বন্দবমূলক এঁক্যের সত্যটি বাঁলম্ঠভাবে তুলে 
ধরা হয়েছে । সেই সত্যের আলোকে তরুণ, অনাভিজ্ঞ লেখকদের সা'হত্যকাতির 
ন্যায়ানম্ঠ মুল্যায়ন করতে হবে। তাঁদের ভুলনরুাটর সমালোচনার সঙ্গে সঙ্গে 
সাহত্যক্ষেত্রে তাদের অবদান ও. সম্ভাবনাগুলিকেও দেখতে হবে যথাযথভাবে 
গিচারাববেচনা করে। তরুণ লেখক ও সমালোচকেরা যাতে সাশাক্ষিত হয়ে 
উঠতে, আভজ্ঞতা ও তত্বগত বিষয়ে স্পন্ট ধারণা ও দৃঢ়তা লাভ করতে পারে 
এবং নানা জটল সমস্যার সমাধানে সমর্থ হয় সেজন্য সাহায্য দিতে হবে। 
সাবজেকৃটিভিজম, উংকৌন্দ্ুকতা; নন্দনতত্ব সম্বন্ধে অপ্পন্ট বা ভ্রান্ত ধারণা 


১২০ মাক্সীয় দৃষ্টিতে সাহত্য ও সংস্কাতি 


ইত্যাঁদ কাটিয়ে ওঠার জন্য তাদের 'দকে প্রসারত করে দিতে হবে সাহায্যের 
হাত। 

সোভিয়েত সাহত্য-সমালোচনা যে বর্তমানে মূল লক্ষো আবচল থেকেও 
অনেক পাঁরমাণে সাহফ মনোভাব গ্রহণ করেছে সেকথা 'রিপোর্টণটর পর্যালোচনা 
থেকে বেশ বোঝা যায় । 

গশজ্পগর লক্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গীত রেখে এবং বাস্তবতার শিক্পরীতির সমাদ্ধি- 
সাধনের উদ্দেশ্যে 'আনকনভেনশনাল' রূপ ব্যবহারের ও সুযোগদানের কথা বলা 
হয়েছে । যে-সব শিজ্পী পবতকের বম” অথচ যারা বাল্য সমাজতাম্ত্রক 
আশাবাদের দ্বারা অন:প্রাণত হয়ে বতমান যুগের মূল সত্যকে প্রকাশের চেষ্টা 
করছে তাদের উপর বৈস্লাবক বাস্তবের প্রভাবের 'বষয়াটকে সত্যানষ্ঠভাবে 
বচার করে দেখার প্রয়োজনের কথা বলা হয়েছে । 

কতব্য কঠিন, সন্দেহ নেই। সে কর্তব্য সাফল্যের সঙ্গে সম্পাদনের 
জন্য প্রয়োজন সাহতাস্ন্টর প্রবাহের পাশাপাশ সাহত্যতত্ব-সংক্রাম্ত "চিন্তা, 
সমালোচনা ও বহুজাতিক সোভয়েত-সাহত্যের বহুমুখী আঁভজ্ঞতার 'বিজ্ঞান- 
সম্মত সমীক্ষার জন্য নিরবাচ্ছন্ন প্রচেষ্টা । তাই সমালোচনা-বিভাগাটকে লেখক- 
কংগ্রেসে ঘথেন্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে । 

কংগ্রেসে আরো যে কয়েকাঁট রিপোর্ট উপাস্থত করা হয়েছে তার মধ্যে দুটির 
কথা অথাৎ “কনটেস্পোরারাঁটি আ্যান্ড প্রবলেমস অফ প্রোজ রাইটং ( সম- 
কালশীনতা এবং গদ্যরচনার সমস্যা ) এবং “কনটেম্পোরার ডেভেলপমেন্ট অফ 
দি দ্র্যাডশানস অফ সোভয়েট ড্রামা” (সোভিয়েত নাটকের এাঁতিহ্যের সমকালণন 
1বকাশ ) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । সোভিয়েত-সাহত্যের অভিজ্ঞতার সমণক্ষার 
দক থেকে এ দুটিও খুব মূল্যবান এবং 'শক্ষণীয় বিষয়ে সমৃদ্ধ । চ্ছানাভাবে 
সে বিষয়ে আলোচনা সম্ভব হচ্ছে না। তবে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, সমস্ত 
িপোর্টগ্ঁলর মধ্যেই তত্বগত দংঢ়ুতা ও নাঁলম্ঠ আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে সং্যত 
এবং প্রগাঢ় আত্মীবঙ্লেষণের প্রচেষ্টার যে স্বাক্ষর সুস্পষ্ট তা সোিয়েত- 
সাহত্যের ভাবষ্যৎ অগ্রগাতর পথকে সনাশিত করেছে । 


॥ ১০ ॥| 
পাভলভীষ মনোবিদ্ভার কাছে নজ্মনতত্বের জিজ্ঞাসা 


মাক্লীয় নন্দনতত্ব অধ্যয়ন করার সময় আমার মনে কতকগাাল প্রশ্ন 
উঠোছল । “মানবমনে'র [বিগত জুলাই সংখ্যায় বন্ধুবর ভাঃ ধীরেন্দ্রনাথ 
গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা শীশজ্পশ-মানসে সমকালীন 'বিল্লোধের প্রাতফলন" নামে 
প্রবন্ধাট পড়ে সেই প্র*্নগ্ীল আরো তীক্ষ2 হয়ে উঠেছে । তাই মনোবিদ্যা 
নিয়ে যাঁরা কারবার করেন তাঁদের কাছে সেগাঁল উপ্পাস্থুত করাছ । 

শিল্প কথাটকে এখানে ব্যবহার করাছি তার ব্যাপক অর্থে ঃ সাহত্য, 
চিত্রকলা, সঙ্গীত, ভাম্কর্য, নাটক ও ছায়াঁচন্র ইত্যাঁদ সমস্ত দদিককে 'মালয়ে । 

মাক“সবাদশরা শিল্পের সমাজতত্ব অর্থাৎ তার সামাজক চার এবং শ্রমজীবী 
মানষের মুক্ত-সংগ্রামে তার ভামকা +নয়েই প্রধানত আলোচনা করেছেন এবং 
তা করেছেন খুব সঙ্গতভাবেই । আজ ধনতান্তক সভ্যতার মৃত্যুষম্ত্রণার 
চরম মুহ্‌তে শিজ্পকে ব্যান্তর একান্ত 'ানজস্ব জি?নস বলে প্রাতপন্ন করে তাকে 
জশীবন-বাচ্ছন্ন ও সংগ্রামশীবমহখ করে তোলার জন্য এক সুসংহত আভযান 
চলেছে । শিল্পীর ব্যান্তত্ব ও স্বাধীনতার নামে চরম হতাশা ও পাঁঞ্কল গ্লান 
ছ'ঁড়য়ে দেওয়া হচ্ছে । এই পারবেশে শিজ্পের সামাঁজক চার এবং সংগ্রামণী 
ভমকার কথা বাঁলম্ঠভাবে পুনঘেধিণা খুবই প্রয়োজন । কিম্তু আমার মনে 
হয় যে, অবন্ষয়ী শিল্পের বিরুদ্ধে সফল সংগ্রামের জন্য শুধু তার নোতিবাচক 
সমালোচনাই যথেষ্ট নয়। শিল্পসান্টর প্রকিয়ার উপরে যথোচিত আলোক- 
সম্পাতের দ্বারা ইতিবাচক কর্তব্য নির্দেশের গরঃস্বও অপাঁরসীম | 

ণকন্তু মাক্সবাদীরা এ যাবৎ শিল্পসাস্টর প্রীক্রয়া সম্বন্ধে আলোচনার 
উপরে বশেব গুর্ত্ব আরোপ করেন নি। হয়ত প্রথম যুগে এটা আনিবার্য 
ধছল। কেন-না অন্যান্য সমস্ত ক্ষেত্রের মত নন্দনতত্বের ক্ষেত্রেও মাক্সীয় 
দৃষ্টিভঙ্গীকে আত্মপ্রাতষ্তঠা করতে হয়েছে পুরাতন ধ্যানধারণা ও মতাদর্শের 
ধবরুদ্ধে কঠিন সংগ্রামের মাধ্যমে । সামাজিক পারবর্তনের সংগ্রামই তাঁদের 
কাছে মৃখ্য হয়েছে । তবু" বলতে হয় যে, অন্তত সমাজতাশ্তিক সমাজের 
1শঙ্পশদের পক্ষে এই বিষয়ে আলোচনার যতখান সুযোগ ছল তা তাঁরা গ্রহণ 
করেন 'ন, বা যে দায়ত্ব ছিল তা যথাযথভাবে পালন করেন 'ন। 

সমাজতান্ক সমাজের সনষ্ট শিষ্পেও শ্রেষ্ঠ, মাঝারি এবং নিকৃষ্ট তিন 
ধরণের নস আছে । যা সেখানকার শ্রেষ্ঠ কত তা বিশ্বের দরবারে ম্বাক়াতি 


১২২ মার্কসীয় দৃদ্টিতে সাহত্য ও সংস্কৃতি 


লাভ করেছে । তথাপি, একটা কথা মনে না উঠে পারে না। যেখানে শিষ্পীরা 
সমাজসচেতন, ইতিহাসের পাঁরপ্রোক্ষত যাঁদের কাছে গ্পন্ট, সমাজজীীবনের 
সঙ্গে সম্পর্ক ঘাঁনম্ঠ-_তাঁদের কাছে শ্রেগ্চ শিজ্পের ফসল আরো অনেক-অনেক 
বোঁশ পাঁরমাণে আশা করা ক অসঙ্গত? সে আশা বহুল পাঁরমাণে সফল 
হয়েছে বলা চলে না। 

কারণ হয়ত অনেক আছে । তার মধ্যে একাঁট কারণ ক এই নয় যে, 'শক্ুপ- 
সৃষ্টর প্রীক্ুয়া সম্বন্ধে যথোচিত আলোচনা হয় নি? সোভয়েত-সাহিত্যের 
প্রথম যুগে ম্যাকাঁসম গোকর্ঁ ও লুনাচারস্কী আলোচনার সত্রপাত করোছলেন। 
তারপর দণর্ঘাদন এ 'দকাঁট উপোক্ষিত হয়ে ছিল । সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে যে, 
সোভিয়েত-লেখকসণ্ঘের চতুর্থ কংগ্রেসের প্রাক্কালে নতুন করে আলোচনা ও মত 
বিনিময় শুরু হয়েছে । 

শিজ্পসৃষ্টতে মন, ভাব ও রসের প্রাধান্য । শিপ সার্থক হতে গেলে 
সমাজ-সচেতনতা ও সংগ্রামী-প্রবণতাই যথেম্ট নয়। তাকে রসোত্বীর্ণ হতে 
হবে। এই সত্যকে কোনমতে এাঁড়য়ে যাওয়া চলে না, বা রসের অভাবকে 
বাল দিয়ে পূরণ করা যায় না। বরং সমাজ-সচেতন শিষ্পীর দায়িত্ব এ 
ব্যাপারে বেশি । রসস্ষ্টর সঙ্গে শিক্পীর ব্যান্ত্রত্ব বা ব্যান্তমানসের প্রশ্ন 
ঘানম্ঠভাবে জড়িত । শিল্পের চরিত্র বা উৎস সামাজক, প্রতিক্রিয়া সামাঁজক, 
পিশ্তু এই দুইয়ের মধ্যে যোগসতত্র হল শল্পী-মানস । স্ন্টিটা হয় ব্যান্তরই 
মাধ্যমে । এখানে 'তিনাঁট প্রশ্ন পরম্পরের সঙ্গে জাঁড়ত অর্থাৎ ব্যান্তমানসে 
সমাজবাস্তবের প্রাতিফলন, ব্যান্তরমানস ও সমাজমানসের পারস্পারক সম্পর্ক 
এবং িল্পী-মানসের বৈশিষ্ট । শিজ্পীর মন [ীনয়ে বিশেষভাবে অধ্যয়নের 
প্রয়োজন আছে । গভগর সংবেদনশীলতা, দষ্টর ব্যাঞ্চ এবং সত্যানভ্ঠা এই 
[তন গুণের সমাবেশ হয় যে-পাঁরমাণে সেই পারমাণে শিল্পসূষ্টি ধন্য হয় 
সার্থকতার আশাবাঁদে । 

প্রথম দুটি সন্বন্ধে আলোচনার সুদ ভিত্তি মাকসবাদের মুখ্য প্রবস্তারা 
রচনা করে গিয়েছেন । ব্যান্তমানসে সমাজবাস্তবের প্রাতিফলন দর্পণে প্রাতি- 
বিশ্বের মত নয় ৷ সে প্রাক্রয়া সাধিত হয় সাধারণভাবে সমাজে প্রচলিত মতাদর্শ, 
চিন্তাধারা, সাংস্কীতিক এীতিহ্য, রীতিনীতি ইত্যাঁদর এবং বিশেষভাবে বান্তর 
ঞ্েণী-পারবেশ, শ্রেণী-দৃষ্টিভঙ্গী ও সংস্কার, আচরণ ইত্যাঁদর মাধ্যমে । এর 
সঙ্গে ব্যান্ত্রগত প্রবণতা, রুচি প্রভৃতির প্রভাবের কথাও তাঁরা উল্লেখ করেছেন । 
শিজ্পশীর মনে শ্রেণ-পাঁরবেশ ও দৃষ্টভঙ্গর প্রভাবের তত্বটিকে যে জ্যামিতির 
ছকে ফেলা যায় না সে কথাও মার্কসবাদের মুখ্য প্রবস্তারা বার বার স্মরণ কারয়ে 
দিয়েছেন। বালজাক রাজতন্বের সমর্থক হওয়া সত্বেও তাঁর শিল্পক্কাতিতে 


পাভলভায় মনোবিদ্যার কাছে নন্দনতত্বের জিজ্ঞাসা ১২৩. 


সামশ্ততম্বের আনবার্ধ ধংস এবং সামন্তশ্রেণীর মানুষদের অধঃপতনের সত্য- 
চন্র বস্তুনিষ্ঠভাবে রূপাঁয়ত হয়েছে । তলস্তয় আভজাত বংশের লোক তবু 
তাঁর উপন্যাসকে লোনন রুশের তৎকালীন কৃষকসমাজের জাঁবন এবং মনের 
দর্পণ বলে আভাঁহত করেছেন! আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথ আঁভিজাতবংশে 
এবং আধ্যাত্মকতার পাঁরবেশে মানুষ হওয়া সত্বেও বহুক্ষেত্নে নিপাঁড়ত মানুষের 
মান্তযুদ্ধের সপক্ষে এসে দাঁড়য়েছেন। 

ব্যন্ত-মানসে সমাজবাস্তবের প্রাতিফলন এবং ব্যাস্ত ও সমাজঙ্কানসের 
পারস্পারক সম্পর্ক নিয়েও মার্কসবাদীদের পক্ষ থেকে যথেন্ট আলোচনা এবং 
অধ্যয়ন হয় নি। এই বিষয় দুটি একান্তভাবে না হলেও, প্রধানত মনোবিদ্যার 
এস্তয়ার ভুন্ত । তা নিয়ে অনাধকার চচ্চা করার মত দুঃসাহস আমার নেই । তবে 
[শিষ্পী-মানসের প্রশ্নাট এই আলোচনার পক্ষে অপাঁরহার্য বলে তুলতেই হচ্ছে। 

মাকসবাদরা শেষোস্ত বিষয়াটর প্রাত বোধ হয় আরো কম মনোযোগ 
ধদয়েছেন । শুধু তাই নয়, মন, ভাব, রস, হৃদয়াবেগ প্রভৃতি প্রসঙ্গ সম্বন্ধে 
তাঁদের অনেকের মধ্যে যেন বিমুখতা রয়েছে । অথচ এগ্ালর আলোচনা ছাড়া 
সার্থক শিক্প-আলোচনা হয় না, আর গুলিকে এাঁড়য়ে যাওয়ার কোন কারণও 
নেই। মাকর্সীয় দর্শন ত মনের ভূমিকা অদ্বীকার করে না। তামন ও 
বাস্তবের যথার্থ সম্পর্ককে তুলে ধরে । মাক্সীয় বস্তুবাদ বলে যে, বস্তুর 
[বিকাশের শ্রেষ্ঠ পারণাতি হল মান.ষের মাঁদ্তন্ক এবং মননপ্রাক্রিয়া। উদ্ভবের 
পর থেকে তা মানবজীবনে বরাট স্জনশীল ভ্ামকা গ্রহণ করে। অসাম 
বৈচিন্্যে-ভরা বিশ্বপ্রবাহ মানবমনের সামনে তার নিত্যনতুন দিক উদঘাটিত 
করে জ্ঞান ও ভাবসম্পদের ভান্ডার ভরে দেয় । শিজ্পশর মন সৈইসব সম্পদ 
ও তার চিন্রর্প (1772895 ) ইত্যাঁদর উপরে রস, রং ও কল্পনার তুল বুলিয়ে 
নতুন এঁখ্বর্য সৃষ্ট করে । তবে আর সোঁদকাট 'নয়ে আলোচনায় কুণ্ঠা কেন ? 

মানুষের পা থাকে মাটিতে, মন ছোটে আকাশে, স্থান ও কালের সামা 
আতন্রম করে । তার বাইরের জীবন বাগ্তব সামাজক পাঁরবেশ, উৎপাদদিকা- 
শান্তর উন্নাতর স্তর, সমাজ-সৌধ প্রভতঙতর দ্বারা সীমিত কিন্তু কঞ্পনা এগালর 
গন্ডী ছাঁড়য়ে যায়। ভাববাদীরা কঞ্পলোককে বাশ্তব থেকে বাচ্ছন্নভাবে 
দেখতে চান। মার্কসবাদী কঙ্পলোকের সঙ্গে বাস্তবের প্রকৃত সম্পক ব্যাথ্যা 
করেন। 40%51012218600 01 061592811%” নামক প্রবন্ধে গোক এই 
প্রক্িয়াকে সুন্দরভাষে ফুটিয়ে তুলেছেন । কঙ্পনার জন্ম হয় প্রয়োজনের 
তাঁগদে কিশ্তু তা সমসাময়িক পাঁরবেশের সীমাকে ছাড়িয়ে ভাবষাতের স্ব্ন 
দেখে । তাই-না সমাজ এগিয়ে চলে? এক যুগের মানুষের স্বন্ন সার্থক হয় 
উত্তরকালে। 


১২৪ মাকসীয় দৃষ্টিতে সাহিত্য ও সংস্কীতি 


গোকট্র উপরোন্ত প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় অবশ্য অন্য । সেখানে 
গতান দোখয়েছেন যে, সমাজ শ্রেণ-বিভন্ত হওয়ার পর থেকে ব্যান্ত কি-ভাবে 
বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে এবং শিল্পে তার কি প্রাতক্রিয়া দেখা 'দিয়েছে। লোক- 
কথার এক নতুন তাৎপর্যের প্রাতি মনোযোগ আকর্ষণ করে তান বলেন যে, 
সেখানে বীরকাহনীগুলতে যে-সব মহাশীন্তধর পুরুষের দেখা মেলে তাঁরা 
হলেন আদিম যুগের সমাজের সমান্টগত শান্তর প্রতীক। প্রমোথউস, 
হারাকউালস প্রভৃতি চাঁরন্রের মধ্যে মূর্ত হয়েছে সমাজের যৌথশাস্তর প্রাত 
গুব*বাস। তাই তাঁরা লোকোত্তর শান্তর আঁধকারাঁ, দেবতার প্রাতদ্বন্দবী এবং 
অপরাজেয় । পরবতীঁকালের সমাজে এই যৌথশান্তর প্রাত 'বশ্বাস ও 
সংহতি-বোধ ক্লমশ দূর্বল হয়ে এসেছে বলে আর এ ধরণের চাঁরন্রের সাক্ষাং 
মেলে না। 

ম্যাকীসম গোক শ্রেণীসমাজে ব্যান্তর ক্রমাবাচ্ছন্নতার প্রাত খুব সঙ্গত" 
ভাবেই দৃম্টি আকর্ষণ করেন। শজ্প একান্তভাবে ব্যান্তর নিজদ্ব ব্যাপার” 
এই তত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তার খুব প্রয়োজন ছিল । তান দান্তে, শেক্সপায়র, 
গ্যয়টে, শিলার, মিজ্টন গ্রভাতির কথা উল্লেখ করে বলেন যে, এখ্রা সকলেই 
লোক-সাহত্যের ভান্ডার থেকে উপাদান সংগ্রহের ব্বারাই শিজ্পস্ম্টর উচ্চতম 
শিখরে পেশছতে সমর্থ হয়েছিলেন । 

কিন্তু আমার মনে হয় যে, বিচ্ছন্নতার তত্ব এই প্রবন্ধের আলোচ্য সমস্যার 
সমস্ত দিকের উপর আলোকপাত করে না। প্রত্যেক সমাজেই "বিচ্ছিন্নতা 
আপোক্ষক । সমাজের প্রচালত ভাবাদর্শ, এীতহ্য, রীতিনীতি, উৎসব ইত্যাঁদর 
মাধামে ব্যান্তর সঙ্গে সমাজ-মানসের যোগাযোগ রক্ষিত হয়। তাছাড়া নিজ 
শ্রেণী ও শ্রেণির অন্তভুরন্ত গোম্ঠীর সঙ্গে ব্যস্তর সংযোগ আরো ঘনিষ্ঠ । 
ব্যান্তর 'বাচ্ছন্নতা চরমে ওঠে সমাজের অবক্ষয়ের যুগে এবং তার চরমতম 
রূপ দেখা যায় ধনতাঁম্বক সমাজের মৃত্যুমন্্ণার কালে। তার কারণ এ 
সমাজ পূর্বতিন যুগের সমস্ত সন্বন্ধ ও নৌতক মূল্যবোধকে ভেঙ্গে চুরমার 
করে কেবল টাকার সম্ব্ধকেই একচ্ছন্ন আধিপত্যে প্রাতচ্ঠত করেছে । এই 
অবক্ষয়ের যুগেও যে-সব শিজ্পী সচেতনভাবে নতুন যুগের উদীয়মান শাল্তর 
পক্ষে মোগ দেন তাঁরা 'বাচ্ছন্নতা কাটিয়ে উঠতে সমর্থ হন কম বা বোশ 
পারমাণে । তবু দেখা যায় যে, তত্বগতভাবে 'বাচ্ছন্নতা কাটিয়ে উঠলেও, 
এমন ক কমবোঁশ পাঁরমাণে শ্রমজীবী-মানুষের সংগ্রামের সঙ্গে একাত্ম হলেও, 
সার্থক শিজ্পসৃস্টির সমস্যার সহজে সমাধান হয় না। এঁ একাত্মতা সমাজ- 
সচেতন শিক্পসূন্টির পূর্বশর্ত, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তধে তার সঙ্গে 
আরো কিছুর প্রয়োজন আছে যার অভাবে এই ধরণের শিজ্পীদের অনেকের 


পাভলভায় মনোবিদ্যার কাছে নন্দনতত্বের জিজ্ঞাসা - ১২& 


রচনার শিজ্প-রসের সৌন্দর্য অপেক্ষা শ্লোগান-সবস্বতা ও প্রচারধর্মিতা 
প্রকট হয়ে ওঠে । 

শ্রমজীবী মানুষের জীবন ও সংগ্রামের সঙ্গে সত্যকার এবং 'নাবড় পরিচয় 
এই ধরণের শিষ্পসৃম্টর সাফল্যের অপর একটি পার্বশর্ত। তব এটুকু যে 
যথেন্ট নয় তা সহজেই বোঝা যায়। নতুবা ত প্রত্যেক ট্রেউইউানয়ন বা 
কীষকর্মীই গণজীবন 'নয়ে সাহত্যসাঁন্ট করতে পারতেন । সেইজন্যই 
শিজ্পন-মানসের বৌশন্ট্য ও সমাজ-বাস্তবের সঙ্গে বিশেষ ধরণের সম্পকের 
প্রশনাট এত গুরুত্বপূর্ণ । 

ব্যান্তর সঙ্গে সমাজের দ্বন্দবমূলক-চারন্ত্রের উপর মনোযোগ দেওয়া এই 
প্রসঙ্গে প্রয়োজন । ব্যান্তুর 'বকাশ তার সামাজক পটভ্ামর সঙ্গে সম্পার্কত 
1কন্তু এ কাঠামোর মধ্যে ব্যান্তর আপোক্ষক স্বাতন্ত্য আছে। এটুকু যাঁদ না 
থাকে তবে ব্যান্তর কার্যকলাপে, মননে বোঁচন্যু দেখা দত না। শিল্পা, 
চিন্তানায়ক প্রভাত ধরণের ব্যান্তর বেলায় এই স্বাতন্ত্র্য আরো বোশ পারিস্ফুট। 
প্রত্যেক সমাজেই দেখা যায় ষে, যাঁরা নবযুগ-চেতনার পাঁথকৎ বা মহৎশিজ্পী 
তাঁরা আশেপাশের মানুষের চিন্তা-সংস্কার-চেতনার গণ্ডীকে ছাড়িয়ে উঠতে 
পেরেছেন বলেই নতুন উষার উদয়-সংকেত তাঁদের দৃণ্টিতে প্রাতভাত হয়েছে। 
সমসামায়ক পাঁরবেশের সঙ্গে এদের সংঘাত বাঁধে । যাঁরা অসাধারণ নন তাঁদের 
পক্ষেও কিছু পাঁরমাণে পারবেশের সঙ্গে "্বন্দৰ ও সামঞ্জস্যাবধানের প্রয়োজন 
হয়। প্রাক-সমাজতান্ত্রক সমাজে সেই সামঞ্জস্য স্থাপিত হয় নানা ঘাত- 
প্রাতধাতের মধ্য দিয়ে, অনেকটা প্রাকীতিক ঘটনার ধরণে । সমাজতাঁন্পক সমাজ 
উত্ত সমস্যার সমাধানে সচেতন ও বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে অগ্রসর হবে বলে 
আশা করা স্বাভাঁবক। 

সমাজতান্পক সমাজ ত ব্যান্তত্বের বনাশ চায় না। সেখানে সমাজের 
উদ্দেশ্য যৌথজীবনের কাঠামোর মধ্যে, তার সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক রেখে 
ব্যান্তত্বের সবঙ্গীণ বিকাশ । শিষ্পর ক্ষেত্রে এই নাতি আরো বিশদভাবে 
প্রযোজ্য । সোভয়েত-লেখকসত্বের প্রথম-কংগ্রেসে সোভয়েত-সরকারের 
মুখপান্রেরা সে নাত সংস্পম্টভাবে ঘোষণা করেন । 

শিল্পীর স্বাধীনতা সব সমাজেই আপোঁক্ষিক । শ্রেণী-সমাজে তা শাসক- 
শ্রেণীর দ্বার্থের কাঠামোর দ্বারা-সীমিত । সমাজতাম্তিক সমাজেও এ স্বাধীনতা 
আপোক্ষক, তবে তার সীমা অনেক প্রসারত হবে বলে উদাত্ত ঘোষণা শোনা 
গিয়োছল। রাশ্ট্রের বা পার্টর ফরমাইসে ?কংবা প্রশাসাঁনক 'নদেশের দ্বারা 
যে সত্যকার শিঞ্পসৃষ্টি সম্ভব নয়, সেকথা সৌঁদন সো ভয়েত-রাষ্টের নায়কেরা 
স্পন্টভাবে বলোছলেন। কিন্তু পাঁরতাপের বিষয় যে, ব্যান্তপূজার বৃগে উত্ত 


১২৬ মাকসায় দৃষ্টিতে সাহিত্য ও সংস্কৃতি 


প্রতিশ্রতি রাক্ষত হয় নি, লাঁঞ্ঘত হয়েছে । ফলে তৎকালীন শিঞ্পসৃম্টিতে 
এক ধরণের যান্তিকতা, একপেশোমি ও একঘেয়োম এবং আড়ম্টতার লক্ষণ 
পারস্ফুট হয়ে উঠেছিল। ব্যান্তপ্‌জার 'বরুদ্ধে সংগ্রামের প্রথম দিকে আত্ম" 
প্রকাশ করে এর বিপরীত এক প্রক্রিয়া! তখন শিজ্প?র স্বাধীনতার নামে এক 
ধরণের নৌতবাচক, বুজেয়া-ব্য্তিস্বাতন্ত্যবাদ-ঘেশষা মনোভাব দেখা দেয় । তা 
মাকণ্সীয় শি্পতত্বের মূল 'ভীত্বকে অস্বীকারের চেষ্টা করে । বাস্তবের যথার্থ 
রূপায়ণের নামে সোভিয়েত সমাজের ব্রাটীবচ্যাতিগহীলকে আঁতরাঁঞ্জতভাবে 
তুলে ধরে। এহেন পাঁরবেশেই পাশ্চাত্যের অপক্ষয়শ সংস্কৃতির ?িকছু িছু 
উপাদান সোভিয়েত-সাঁহতো অনপ্রণেশ করে। 

উপরোক্ত দুটি অবস্থাই অস্বাভাবক । শিশক্পঁ ও সমাজের প্রকৃত সম্পর্ক 
বাঘুত হয়োছিল এবং 1শলপস্াম্টর সমস্যাগ্ীল 'ীানয়ে অধ্যয়ন ও আলোচনা 
উপপোক্ষত হয়েছিল বলেই অদ্বাভাগবক অবস্থার উদ্ভব । সখের বিষয় যে, 
বর্তমানে মোভয়েত ইউনিয়নে যেমন সমাজতান্ত্রক গণতন্ত্র স্বাভাবকীকরণ 
ও উন্নাতবিধানের চেম্টা চলেছে তেমাঁন সেই পটভীমতে সো1ভয়েত লেখক এবং 
শিজ্পীরা দীর্ঘীদনের উপোক্ষত সমস্যাবলণ য়ে আলোচনা শুরু করেছেন । 

এঁসব প্রশ্নের আলোচনা আমাদের দেশেও দীঘপদন ধরে অবহেলিত হয়ে 
আছে । এমন ক সে সম্বন্ধে একটা গবরূপ মনোভাবও দেখা যায় । 

প্রথমে ধরা যাক শিল্পীর অনুভাীত ও উপলাব্ধর কথা । বাস্তব ঘটনাবলী 
তাঁর মনে যে সাড়া জাগায় অথ তান যতখানি গভীরভাবে তার তাৎপর্য 
অনুভব করেন তার উপরে নিভ'র করে রসস্ষ্ট বা সৃষ্টির স্বকীয়তা । 
সোভিয়েত-লেখকসত্ঘের প্রাক-কংগ্রেসআলোচনায় একজন বলেছেন যে, শিপন, 
[বিশেষ করে কাঁবকে, উপলাব্ধ করতে হবে যে, তান এক বিরাট যৌথসত্তার 
জীবন্ত মঙ্গ। এখন এ সত্যটি যাঁদ কারুর কাছে শুধু বাদ্ধগ্রাহত তত্ব মাত্র 
হয়ে থাকে তবে তাঁর রচনায় প্রাণরসের প্রাচুর্য দেখা দেবে না, বেজে উঠবে না 
আন্তাঁরকতার সুর ৷ আর যাঁদ সেই 'জানসট তাঁর সমন্ত অনুভ্তিকে প্লাবিত 
করে, যাঁদ সমস্ত হৃদয় জুড়ে উপলাব্ধ করেন যে, তান হীতহাসের এক মহান 
সৃ্টিষজ্ঞের অংশীদার--তবে রসের যে-দাক্ষণ্য দেখা দেবে ভা তৎসামায়কতার 
গন্ডীকে আতন্রম করে ভাবীকালের পাঠকদের মনেও সাড়া জাগাতে সমর্থ হবে। 
কাঁবর বেলায় যে-কথা সত্য, শিজ্পের অন্য ক্ষেত্রও তার ব্যাতিক্রম নয় ৷ এই 'দকাঁট 
আমাদের দেশের মাকর্সবাদী শজ্পীরা সাধারপত উপেক্ষা করে থাকেন বলেই 
একটা ধারণা গ্রচালত হয়ে গেছে যে, সমাজ-সচেতন সাহত্য মানেই বাঁঝ নীরস 
কাঠখোট্রা কোনো 'জানিস। কেউ কেউ আবার অনুভ্ীত, উপলব্ধি ইত্যাদি 
কথা শুনলেই তার মধ্যে আধ্যাঁত্বকতার গন্ধ পান। মারকপীয় দর্শনের লঙ্গে 


পাভলভাঁয় মনোবদ্যার কাছে নশ্দনতত্বের জিজ্ঞাসা ১২৪ 


অশ্াভীর পাঁরচয়ের ফলেই তা হয়। অনুভ্যাত, উপলাষ্ধ ইত্যাদি সম্পর্কে 
অধ্যাত্ববাদী দৃম্টভঙ্গী আর ছ্বান্দবক বদ্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য সুস্পষ্ট । 

উপরোষ্ত আলোচনাচক্লে একজন সোঁভয়েত লোখকা সঁঠকভাবেই বলেছেন 
যে, সাহত্যের কাজ হল মনকে নাড়া দেওয়া, উদ্দী'পত এবং অনুপ্রাণত করা । 
সমাজের অগ্রগাঁতির সঙ্গে তাল রেখে, তার প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্যাবধান করে 
সাহত্যকেও এঁগয়ে যেতে হবে । তাই তান আঁবচল 'বশ্বাসের সঙ্গে আভমত 
ব্যস্ত করেছেন যে, পারমাণ্ণবিক ও মহাকাশচারণের যুগে সাহিত্যের ভাঁমকা ত 
ধনঃশোৌষত হয়ইান বরং তার দিগন্ত আরো সম্প্রসারত হয়েছে । আমারও 
ধারণা যে, এই যুগে শুধু বৃদ্ধিরই নয়, মন তথা অনুভ্তর ক্ষেন্্ুকে সম্প্রসারিত 
করতে হবে । আদম ঘুগের মানুষ রূপকথার মাধামে স্বপ্ন দেখত গ্রহান্তরে 
যাত্রার, কঞ্পনা করত ীবশ্বধংসী ব্রক্ষাশ্তের এবং প্রকৃতির উপরে াবজয়লাভের । 
আজ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মানুষের জয়যাত্রা সেইসব স্বস্নকে বাস্তব করে তুলছে। 
এই ভাত্তর উপরে দাঁড়য়ে যাঁদ কোনো 1শল্পী আগামী কালের মানুষের বিজয় 
আভযানের স্বপ্ন দেখেন তাতে দোষের কি আছে ? 

এই প্রসঙ্গে আবার কন্পনার কথা এসে পড়ে। গোকা বলোছলেন যে, 
মানুষ তার জবন-সংগ্রামে দুটি শান্তশালী অস্ত্কে বকাঁশত করেছে। তার 
একটি হল জ্ঞান, অপরাট কক্পনা। কল্পনার অর্থ মার্তির বা চিন্নরপের 
(1088০) সাহায্যে চিন্তা করা। ভাববাদীরা কঙ্পনার বাস্তবাঁভাত্তি স্বীকার 
করেন না। দ্বান্দবক বস্তুবাদীরা বলেন যে, কজ্পনা মূলত .বস্তুঁভীত্তক এবং 
তা হল বাম্তব সম্পকে চিন্তা করার একটি বিশেষ ধরণ। কল্পনা নিজেকে 
অব্যবাঁহত বাদ্তবের এবং যা আপাতদ্‌ন্টিতে প্রতীয়মান তার গন্ডীর মধ্যে 
সীমিত রাখে না। এইখানেই তার বিশেষত্ব । 

কঞ্পনাকে উপরোক্ত অর্থে গ্রহণ করলেই শিষ্পে সমাজতান্মক বাস্তবতার 
স্বর্প উপলাব্ধ করা যায় । লুনাচারস্কী বলেছিলেন যে, শিজ্পী যাঁদ শুধু 
পার্টর কর্মসূচীর বিষয়বস্তুকেই একটু সাজয়েগুছিয়ে অন্যভাবে প্রকাশ 
করেন তবে তার বিশেষ সার্থকতা নেই । যখন খিল্পী অন্ত্দ্‌ষ্টির সাহায্যে 
কুমারী-ভাঁমতে হল চালনা করেন, লাঁজক ও পরিসংখ্যানে যা ধরা পড়ে না 
তাকে ফুটিয়ে তোলেন তখনই তাঁর ভূমিকা সার্থক হয়। এজন্য হয়ত অনেক 
দুঃসাহসী উপপাদোর (1096)5915 ) প্রয়োজন হবে, ভুলভ্রান্তিও হবে 
কন্তু ভুলকে সংশোধন করা যাবে সমালোচনা ও আত্মসমালোচনার সাহায্যে । 

সম্গাজতামশ্লিক বাপ্তবতার কাজ শহধ? বর্তমানকে প্রাতিশ্ঠত করা নয়। 
বর্তমানের মধ্যে ভাঁবধ্যতের যে সূচনা আত্মপ্রকাশ করে পুরাতনের বিরুদ্ধে 
সংগ্রামের পথে বিজয়ের দিকে এগিয়ে চলেছে তার রূপায়ণই' হল এঁ বাস্তবতার 


১২/ মাকসায়1দস্টিতে সাহিত্য ও.সংস্কৃতি 


মৃখ্য ভামকা । শিক্পীকে তাই স্বপ্ন দেখতে হয় বোক ! গোকাঁ এই প্রসঙ্গে 
বিপ্লবী রোমাশ্টিসজম কথাটি ব্যবহার করেছিলেন । “মা” উপন্যাসে দো 
তার অনবদ্য রূপ । সেখানে শ্রীমক-আম্দোলনের ষে-চিন্ত রয়েছে তা একেবারে 
প্রথম দিকের । তব ওর মধ্যে জীবন্ত হয়ে উঠেছে ভাঁবষ্যতের আম্বাস। তাই 
'মা'র মৃত্যু আমাদের মনে হতাশা আনে না, জাগায় সংগ্রামের দুজরয়ি সংকজ্প। 

সাম্প্রতিক সোভিয়েত-সাহত্যে বীরচাঁরন্রাচন্রণ উপোঁক্ষত হয়েছে । সোভয়েত 
লেখকরা নিজেরাই প্রশ্নাট উত্থাপন করে বলেছেন যে, 'িছদন হয় সেখানে 
পড়পহরোআইজেশনে'র তত্ব প্রচালত হয়োছল। এঁ তত্বের সমর্থনে যাস্ত 
[হিসাবে বলা হত যে, বাস্তব জীবনের ন্োত পাঁরচালিত হয় অখ্যাত অজ্ঞাত 
গড়পড়তা এবং রোমাণ্টকতা বাঁজত সাধারণ মানুষদের কাজের ফলে। সুতরাং 
তাদেরই প্রাধান্য দিতে হবে। 

রূশীয় যু্তরাষ্ট্রের লেখকদের 1দ্বতীয় কংগ্রেসে সভাপাতর রপোর্টে এ 
তত্বকে নাকচ করা হয়েছে । তিনি বলেছেন যে, প্রকৃত প্রস্তাবে বারের চার্রে 
সমগ্র জনগণের চারন্রের উত্জ্ল 'দকগ্ীল ঘননীভূতভাবে প্রকাশ পায় । তাই 
সাঁহত্যের “বীর' হলেন সমগ্র জনগণের প্রতীক । 

বাস্তবতাকে নেহাৎ যান্তক দৃষ্টিতে দেখার ফলেই “বার চীরন্রের উত্ত 
তাংপর্ধট উপোক্ষত হয় । হাওয়ার্ড ফাস্ট “ফ্রীডম রোড? উপন্যাসে নিগ্রো মস্ত 
সংগ্রামের নায়ক-চারন্র সম্বন্ধে একই কথা বলোছিলেন অর্থাং তান উন্ত সংগ্রামের 
অনেকগ্াল অগ্রণী সৌনকের চরিত্র থেকে উপাদান নিয়ে কেন্দ্রীয় চারন্রাট সা্ট 
করেন। 

“বীর”চারন্রাচত্রণ প্রসঙ্গে আর একটি আলোচনা এসে পড়ে । যাঁদ সত্যকার 
জীবন্ত চাঁরত্র সাঁষ্ট করতে হয় তাহলে তার 1বকাশের সমগ্র প্রক্রিয়াকে ফুটিয়ে 
তুলতে হয়। পাঁরবেশের সঙ্গে তীব্র সংঘাতে, সংগ্রামের আগুনে পুড়ে, নিজের 
অভ্যাস-কুসংস্কার, অজ্ঞতা, দুবলতা, ক্ষুদ্রুতা ইত্যাঁদ অনেক 'িছটানের 'বরুদ্ধে 
লড়াই করে, এক কথায় অন্তদর্থন্দেষর মাধ্যমে বীরচারন্র আপন মাহমায় 
বিকশিত হয়ে ওঠে । বাঁরেরা ত হঠাৎ পূর্ণ পাঁরণত ভাবে আকাশ থেকে 
মাঁটতে নেমে আসে না। সতরাং যাঁদ এ প্রাক্রিয়া-চত্রণের বদলে যান্ন্রক ছকে 
বাঁধা কোন ফরমায়েসী বীরকে আমদানী করা হয় তবে তা রন্ত-মাংসের জীবন্ত 
চারন্র হয় না বরং চ্লোগানের সচল প্রাতমাত হয়ে দাঁড়ায় । 

বীর-চারত্র রূপায়ণে মনোজগতের চন্রণ (অবশ্যই বাম্তবের পটভাামতে ) 
অপারহা। সোভয়েত সাহত্যে সাধারণত বার-চারন্রের সার্থক রূপায়ণ 
দেখা যায় বিস্লবে, গৃহযাদ্ধ এবং দেশরক্ষার ঘৃদ্ধ-সংক্রাষ্ত সাঁহত্যে। তখন 
মানুষের হাদয়াবেগ, অনুভ্যাীত, সংবেদনশীলতা, উদ্দীপনা সবাঁকছ? বাঁধা 
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থাকে খুব চড়া সরে । সেইজন্য তার রসপ্রবাহ স্বতোৎসারিতভাবে সাহত্যে 
প্রবাহিত হয়েছে । কিন্তু শাম্তির সময়ে, সমাজতান্তরক গঠনের কর্মকাণ্ডকে 
বিষয়বস্তু করে যে-সব সাহত্য রচিত হয়েছে সেগদীলর বেশির ভাগই কেমন 
যেন প্রাণহীন, ছকে বাঁধা, 'নিম্প্রভ মনে হয় । অবশ্য ব্যতিক্রম রয়েছে, যেমন 
শোলোকভের “ভাঁজন সয়েল আপটার্নড উপন্যাসে কয়েকাঁট সুন্দর চারন্রের 
দেখা পাওয়া যায় । 

সমাজতাম্তিক সমাজের মানূষদেরও অন্তর্বন্দেবর বহু উপাদান রয়েছে, 
যথা পুরাতন ভাবধারা ও অভ্যাসের সঙ্গে নতুন ভাবধারার সংঘাত, সমাজের 
অগ্রগাতর প্রত্যেক অধ্যায়ে নতুন ও পুরাতনের দ্বন্দৰ, ব্যান্তর সঙ্গে পাঁরবেশের 
জ্বম্দ্ ইত্যাঁদ। ব্যান্ত-মানসের সঙ্গে সমাজ-মানসের দ্বন্দৰও নিশ্চয়ই রয়েছে । 
কেউ হয় ত সামাজিক চেতনার সমসামায়ক স্তরের তুলনায় পিছিয়ে রয়েছে 
আবার কেউ হয় ত এগিয়ে চলতে গিয়ে বাধা পাচ্ছে । এইসব দ্বন্দৰ, জিজ্ঞাসা, 
ঘাত-প্রাতঘাত ?শজ্পের উপজীব্য হবে না কেন? 

[শজ্পসূস্টির প্রাক্য়া নিয়ে অ-মাক্সবাদী-মহল অনেক আলোচনা করেছেন 
কিন্তু তাঁরা এ প্রাক্রয়ার উৎসকে রেখেছেন রহস্যাবৃত করে । মাক্সবাদীদের 
সেই রহস্য উদঘাটন করতে হবে, তাই পাভলভায়-মনোঁবিদ বন্ধুদের সামনে 
প্রশ্নগ্ীল রাখাছি। 


মী-দ-সা-স--৯ 


| ১১ | 
রোম রোলার জীবনজিজ্ঞাসা 


দিছুীদন আগে মনীষী রোমা রোলার জন্ম-শতবার্ষকী উপলক্ষ্যে পাঁশ্চম 
বাংলায় অনেকগীল সভাসামাত অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। রোলার জীবন ও 
কাতির নানা দিক 'নয়ে 'বাভন্ন পন্র-পান্রকায়ও অনেক আলোচনা হয়েছে। 
িন্তু একটু অনুধাবন করলে দেখা যায় যে, বোশর ভাগ ক্ষেত্রেই আলোচনা 
হয়েছে খাণ্ডত রোলাঁকে নিয়ে । তাঁর গোটা জীবনকে একটা পাঁরণাঁতর প্রবাহ 
হিসাবে দেখে সামাগ্রক মূল্যায়নের চেম্টা বিশেষ হয় ন। খণ্ডিত ভাবে দেখার 
চেষ্টাও আত্মপ্রকাশ করেছে প্রধানত দহাট স্বতন্ত্র বা পরস্পরাবরোধা ধারায়, আর 
তা শতবার্ধকী অনুষ্ঠানের জন্য গঠত দুইটি ভিন্ন সংস্ছার মধ্যে প্রাতফলিত 
হয়েছে । একটি সংস্থা গঠিত হয়োছল আমাদের দেশের সপাঁরচিত ও 
সুপ্রাতিচ্ঠিত, বিদগ্ধ মহলের আভজাত অংশকে নিয়ে । এ*রা রোলাঁকে দেখতে 
চেয়েছেন এক উদার, মূর্ত মানবতাবাদ ও 'বশ্বপ্রেমের পূজারী এবং অন্তর- 
জীবন তথা আধ্যাত্মকতায় বিশ্বাসী রূপে । ভারতের সঙ্গে রোলার সম্পক্কে 
এরা দেখেছেন রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ ও মহাত্মা গান্ধীর ব্যাখ্যাতা এবং রবীন্দ্র 
নাথের বন্ধ হিসাবে । অপর সংস্থাটি গঠিত হয়োছিল মাক“সবাদীদের এক 
অংশকে নিয়ে, তাঁদেরই উদ্যোগে । এ*রা বড় করে তুলে ধরেছেন রোলার উত্তর- 
জীবনকে অথাৎ জীবনের যে-অংশে তানি 'দ্বধাহীন চিত্তে সমাজতান্ন্িক 'বস্লব 
ও শ্রমজীবী মানুষের সপক্ষে এসে দাঁড়য়েছেন এবং আত্মপ্রকাশ করেছেন প়ীজ- 
বাদ-সাম্রাজ্যবাদ-ফ্যাঁসবাদের 'বরুদ্ধে ও সমস্ত দেশের নিপাঁড়ত মানুষের 
মুক্ত-সংগ্রামের সপক্ষে অক্লান্ত সৈনিক 'হসাবে। আঁভজাত বাম্ধজীবীরা 
রোলার এই উত্তরজনীবন তথা সংগ্রামণ দিকাঁটকে একেবারেই উপেক্ষা করেছেন । 
অথচ এই ?দকাঁটকে বাদ দিয়ে তাঁর প্রকৃত পাঁরচয় পাওয়া আদৌ সম্ভব নয় । 
1িদ্তু শেযোক্তেরা আবার রোলার প্রথম জাঁবনকে প্রায় নস্যাৎ করে দিয়েছেন । 
এ*দের মধো কেউ কেউ তাঁর আত্মসমামলোচনার উল্লেখ করে এরূপ অভিমত প্রকাশ 
করেছেন যে, রোলা '়জেও নাক তাঁর আগের অধ্যায়গ্ালর "চিন্তা, ধ্যান-ধারণার 
সবাকছ_কে ভুল বলে স্বীকার করেছেন। বলাবাহুল্য যে, এরূপ আভমতও 
একটা ছকে বাঁধা যাঁম্নক দৃ্টভঙ্গণ-প্রসূত। দ্বিতীয়ত, এ*রা রোলার উত্তর- 
জীবনের কয়েকাট গুরত্বপূর্ণ 'দিককেও এাঁড়য়ে গিয়েছেন । 
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- উপরোন্ত দুটি খাণ্ডিত দ্াম্টর প্রাতফলন হয়েছে শতবার্ধকী উদযাপনের 
জন্য গঠিত দুটি কামাটির মধ্যে । যাঁদের কথা প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে তাঁরা 
যে বামপন্থী রাজনোতিক দৃম্টিসম্পন্ন ব্যান্তদের সযত্বে বাদ দিয়ে চলবেন তাতে 
আশ্চর্য হবার ছু নেই । কিন্তু শেষোস্তেরাও রোলার প্রাত শ্রম্ধা-নবেদনকে 
একটা সংকীর্ণ গোম্ঠীর মধ্যে সীমিত করে রেখোঁছলেন ; তাঁর সংগ্রামী-জীবনের 
প্রতি আচ্ঘাশীল সকল প্রগাতিশীল বাদ্ধজীবীকে এক মণ্ডে উপাশ্থত করার জন্য 
কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেন নি। 

উপরোস্ত দুইটি সংগাঁঠত প্রচেষ্টার বাইরেও অনেকে সভা-সামাত কিংবা 
পন্র-পান্রকার মাধ্যমে আলোচনা করেছেন । তাঁদের সকলের বন্তব্যের সঙ্গে পারিচয় 
বা পর্যালোচনা লেখকের পক্ষে সম্ভব হয় নি। সুতরাং বর্তমান প্রবহ্ধে যদি 
নিজের অজ্ঞাতে কারুর উপর আঁবচার করে থাঁক সেজন্য আগেই মার্জনা ভিক্ষা 
করে 'নাচ্ছি। 

মূল প্রন হল রোলাঁকে সমগ্রভাবে বোঝা নিয়ে। কারুর জীবনকেই 
পরস্পরের সঙ্গে সম্পকর্হদীন দহাটি পাঁচিলঘেরা কামরায় ভাগ করা চলে না, 
বিশেষত রোলার মত গভীর সংবেদনশীল সংগ্রামী ব্যান্তত্বকে। খণ্ডিত দৃষ্টি, 
তা দাক্ষিণ বা বাম যে দিকেরই হোক না কেন, তাঁর জণবন, কাঁতি ও উত্তরাধি- 
কারের যথার্থ মূল্যায়নে সাহায্য করে না! প্রথম থেকেই রোলার জীবনের 
যাত্রা এগিয়ে চলেছে কাঁঠন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে । সংগ্রাম শুধু বাইরের জগত, 
ধনতান্তক সমাজের আবচার, রক্ষণশীলতা ও ভণ্ডামর 'বরুদ্ধেই নয়--তা 
চলেছে তাঁর অন্তর্জগতে, পুরাতন ধ্যানধারণা, সংস্কার, পিছুটান, নিজের 
অনেক দ্বধাদ্বম্দব, ঝোঁকের বিরুদ্ধে । এই আশ্নপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েই তিনি 
এঁগয়ে এসেছেন ভাবীকালের দিকে । সেই আগুনে পুড়ে তাঁর সত্যের সন্ধান, 
জাীবনাজজ্ঞাসা ও মূল্যবোধ খুব তৰক্ষর, প্রদনপ্ত হয়ে উঠেছে । প্রাতপদে তিনি 
নিজের কাছে জবাবাঁদাহ' চেয়েছেন ও করেছেন । বাইরের জীবনের সংঘাত 
অন্তরজগতে যে ঝড় তুলেছে তার ম্বরূপকে দেখতে চেয়েছেন যাচাই করে। 
ভিতর ও বাইরের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে নিজের জীবনকে গড়ে তুলতে 
চেয়েছেন এক পাঁরপ্ণ একতান রূপে । সেই সাধনা, অন্তরজাীবনের দ্বন্দ্ব" 
আকুল, পথ হাতড়ে অগ্রসর হওয়া এবং ক্রমে সত্যজীবন-বোধের আলোকে 
দিকচক্রবাল উদ্ভাদত হওয়ার কাহিনী কালজয়ী শিজ্পরূ্প লাভ করেছে তাঁর 
সাহত্যসৃষ্টিতে। এই দ্বন্দেবর, সন্ধান ও সংঘাতের হীতহাসকে বাদ না 
দেখি তবে শিল্পী রোলাঁ, মনীষী ও সত্যের সৌনিক রোলাঁকে বোঝা অসম্পূর্ণ 
ও অঙ্গহীনই শুধু নয়, প্রাণহীন হয়ে পড়তে বাধ্য । অতাঁতের সঙ্গে বোঝাপড়া 
করে 'তাঁন যখন সম্মৃখের দিকে এাগয়ে চলেছেন তখন ত সেই অতাঁতের সব 


১৩২ মাকসীয় দৃষ্টিতে সাহত্য ও সং্কৃতি 


কিছুকেই বর্জন করে আসেন 'ন। শ্রেষ্ঠ রত্বগ্িকে পাথেয় হিসাবে সঙ্গে 
নিয়ে এসেছেন। দ্বিতীয়ত, উত্তরকালে তাঁর জীবনবোধ যে রূপ নিয়েছে তার 
বীজ নাহত ছিল এ অতাঁতে। বাঁজের মহীরূহে পারণত হওয়ার প্রক্রিয়াকে 
বুঝতে গেলে সেই অতাঁতকে 'বশ্লেষণ করে দেখা চাই । অন্যাদকে উত্তর- 
জীবনেও ত তাঁর নিজের সাথে দ্বন্দৰ, জীবনাজজ্ঞাসা, সত্যের সম্ধানে 
আভঙ্জ্রতাকে যাচাই করে দেখার প্রয়াস নিঃশোঁধত হয়ে যায় নি। বিনা বিচারে 
ও বিশ্লেষণে, শুধুমাত্র হৃদয়াবেগের দ্বারা পারচালিত হয়ে কোন 'িছ-কে গ্রহণ 
1তাঁন করেন ?ন। যখন সমাজতান্ক বিপ্লব ও শ্রমজীবী মানুষের পক্ষে 
এসে দাঁড়য়েছেন, স্থান নিয়েছেন ব্যাঁরকেডের পাশে--তখনও অবসান হয়নি 
প্রশ্ন ও বিচারের । সেজন্য নতুন ঘুগের বন্ধৃরা বহুবার তাঁকে ভুল বুঝেছে । 
তব তান য্যাস্ত ও 'বচারের এবং সত্াদাষ্টর পতাকাকে উধের্ব তুলে রেখেছেন । 
রোলাঁকে যাঁদ সাঁত্য বুঝতে হয় এবং তাঁর সত্যসাধনা থেকে শিক্ষা নিতে হয় 
তবে এই দিকগ্যালর সম্বন্ধে নীরব থাকা চলে না। সখের বিষয় এই যে, 
[তাঁন নিজেই 'আত্মসমণক্ষা” লিখে গিয়েছেন “] ৮1111 10 1799৮-নামক বইাটর 
ভ্‌মিকায়, এবং 47২০11817 ৮৪৮ [,01-1761)9) ( নিজের চোখে রোলা ) নামক 
বইটিতে । 'দ্বতীয়টি পড়ার সুযোগ আমার হয়াঁন, তাই প্রথমাঁটকে আশ্রয় 
করেই আলোচনায় প্রবৃত্ত হচ্ছি। 

রোলা জীবনের যাত্রা শুরু করেছিলেন মহান ফরাসী-বস্লবের সাম্য, মৈত্রী, 
স্বাধীনতা ও দেশপ্রেমের আদর্শকে সম্বল করে। কিন্তু সেই বিপ্লব যে 
ধনতান্নক সমাজের জন্ম 'দয়োছল ভার অবক্ষয়ের প্রাক্রয়া অনেকদূর এাগয়ে 
গেছে ততাঁদনে ! অবক্ষয়ী সমাজের নৌতক দেউীলয়াপনা, ভণ্ডামি, ভীরুতা 
ও দুর্বলতার ম্বরূপ তরুণ পাথকের সামনে পারস্ফুট হয়ে উঠেছে। তান 
বিমূর্ত মানবতাবাদ, দেশপ্রেম ও সামাজক ন্যায়ের আদর্শকেই সম্বল করে 
তাতে পুনরায় প্রাণসণ্ারের ব্রত গ্রহণ করলেন। জাতির আত্মীবশ্বাস তথা 
আদর্শে বিশ্বাস ফারয়ে এনে সমাজকে কর্ম ও ত্যাগের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করে 
তোলার চেষ্টা করেন তাঁর নাটকগহীলর মাধ্যমে । তাঁর আবেদন ছিল প্রধানত 
বাাদ্ধজনবীদের অগ্রণী অংশ বা এাঁলটে'র প্রাতি, তারাই জাতিকে নতুন করে 
পথ দেখাবে । তবে আবেদনকে শুধুমান্্ বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে 
রাখলে চলবে না, গণমনকে বিপ্লবের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতে হবে-_-এই উপলান্ধি 
থেকেই তান গণনাট্য-আন্দোলন সৃষ্টির কাজে উদ্যোগী হন। সমাজ-বাস্তবের 
সঙ্গে সম্পকহটীন বিমূর্ত মানবতাবাদ বা সামাজিক ন্যায় ও দেশপ্রেমের আদর্শ 
যে কি-ভাবে প্রাতক্রিয়াশীল শান্তগুলির হাতিয়ারে পারণত হতে পারে সে কথা 
রোলাঁ উপলাব্ধ করেন কয়েক বছর অর্থাৎ প্রথম মহাষুদ্ধ শুরু হওয়ার পরে। 


রোমা রোলার জীবনাজজ্ঞাসা ১৩৩ 


সাম্রাজাবাদীদের প্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে যে-সব তরুণ যু্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিতে 
গিয়েছে তাদের অনেকে রোলাঁকে চিঠি লিখে জানয়েছিল যে, তাঁর কাছ থেকে 
পাওয়া কর্ম ও ত্যাগের প্রেরণার দ্বারাই তারা অনপ্্রাণত হয়েছে । অথচ 
রোলা নিজে তখন এঁ যুদ্ধের প্রকৃত চারন্র বুঝতে পেরে তার বরুদ্ধে প্রতিবাদ 
ধ্বানত করে তোলায় আত্মনিয়োগ করেছেন। 

রোলার সেই উপলাব্ধ আঁজত হয়েছে অনেক কিন মূল্যের 'বানময়ে। 
নিজের জীবনপ্রভাতের পথ হাতড়াবার কাহিনীকে তিনি তাঁর মানসপূত্র 'জ 
'ক্রদ্তফে'র মধ্য দিয়ে অনবদ্য রুপদান করেছেন । তাঁর নিজের কথায়-_পক্ুস্তফঃ 
ছিল এক অশান্ত পাঁথক, যে ছুটে চলেছে আলোকের সম্ধানে'__তার সন্বল 
ছল প্রশগ্ত হৃদয় কিন্তু 'াস্তহ্ক? অর্থাৎ কোন সষ্পম্ট পারাপ্রেক্ষিত সামনে 
ছিল না। যে আলোকের ঈদকে সে ছুটে চলেছে তার সম্বন্ধে কোন ধারণা 
[ছল না। তাছাড়া তার চারনের মধ্যে ছিল একাঁট মূল দ্বন্দ । প্রাণের বালম্ঠ 
স্পন্দন, পারপর্ণ জীবনের তাগিদ রয়েছে তার মধ্যে, তবে সে চায় এই গ্রাণ- 
শাস্তকে একান্তভাবে তার শিঙ্পসাধনার কাজে নিযনস্ত করতে । সে খোঁজে এমন 
এক গভশখর অন্তরজীবন যা প্রশান্তর আশীবাদে ধন্য হয়েছে । অথচ তার 
যান্লাপথের প্রতিপদে দেখা দেয় কঠিন সংঘাত--সামাঁজক পারিবেশের সঙ্গে, 
অন্য মানুষের সঙ্গে, নজর সঙ্গে। অন্তরজশবনে কোন ফাঁঁকিকে প্রশ্রয় দিতে 
চায় না বলেই সে রূট্র বাস্তবের সম্মখীন্‌ হয়, সংগ্রামকে এঁড়য়ে যায় না বরং 
তাকেই নেয় জীবনের মূলমণ্বরূপে । অন্তরজশবনের প্রাতি রোলার এই 
অনুরাগকে অনেকে আধ্যাত্মকতা বলে মনে করেন। ভারতের রামকৃষ- 
[বিবেকানন্দের ঈদকে যে তান আকৃষ্ট হয়োছলেন তার অন্যতম প্রধান কারণ 
ছিল এই অন:রাগ । কিন্তু রোলাঁ একাদকে যেমন বাঁহজগতকে পাঁরহার করে 
কঞ্পলোকে প্রশান্তি খোঁজেন বন, অন্যদিকে তেমনি অন্তর ও বাহরের প্রকৃত 
সম্বন্ধ, অন্তরজীবনের আসল উৎস সম্বন্ধে কমে সচেতন হয়ে উঠেছেন। 
সমাজমানস ও ব্যন্তমানসের সম্পকর্কে সঠিকভাবে বুঝতে পেরেছিলেন বলেই 
তাঁর সত্যসাধনা নতুন সমাজ রচনার লড়াইতে অকুণ্ঠভাবে অংশ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ 
হয়েছে। িকাঠন সে সাধনা! পুরাতন আদর্শ ও 'বি"বাসের ভিত্তি বিপযস্ত 
হয়ে যাচ্ছে, প্রকট হয়ে পড়ছে তার অন্তঃসারশন্যতা অথচ নতুনের রপরেখা 
তখনও দৃণ্টির সামনে উদ্ভাঁসত' হয়ে ওঠোনি-এীঁর মাঝে পথ করে এগোতে 
হয়েছে শুধু সত্যনিষ্ঠাকে সম্বল করে। তবু তান সম্মুখের 'দিকে এাঁগয়ে 
চলেছেন, থেমে থাকেন নি বলেই তাঁর সত্তা খণ্ডিত বা দ্বৈত-ব্যস্তিত্বরূপে গড়ে 
ওঠোনি। 

জা ক্রিস্তফ সংগ্রাম চায়নি কিন্তু খন তা সামনে এসে দাঁড়য়েছে তাকে 


১৩৪ মার্কসীয় দৃষ্টিতে সাহত্য ও সংস্কাঁত 


এঁড়য়েও যায়ান । শ্রমজীবী মানুষের সন্তান সে, তাদের জীবনের দুঃখকম্টের 
ভাগীদার এবং সংগ্রামের অংশীদার হতে হয়েছে । সে জানে না তার যাল্রার শেষ 
কোথায়, কি তার লক্ষ্য । তব অজানা আলোকের 'দিকে এগিয়ে চলেছে প্রবল 
আশাবাদ 'নয়ে । রোলা 'জাঁ ক্রিস্তফ” বইটির পারিসমাঁঞ্ধ যে-ভাবে করেছেন 
তাতে এ আশাবাদেরই প্রাতধান নির্ভুলভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। মৃত্যুর 
পূরবমৃহূর্তে সেই নৃতন তার সামনে দেখা দিল এক শিশুর রূপে । ক্রিস্তফের 
প্রশ্নের উত্তরে শিশ্‌ আত্মপারচয় দিয়ে বলে, আম সেই দন যে আছে নবজম্মের 
প্রতশক্ষায়” ( ণু 20) 879 ৫৪ 60 09 0০011 )। শরবত কালে এই প্রসঙ্গে 
রোলাঁ বলেছেন, ক্লিপ্তক যে-আলোকের দিকে এাঁগয়ে চলেছে তা হল যুম্ধ ও 
গিগ্লব। সে গানজের অজানতে 1নজেকে ও তার যুগকে নদী-পার করে 
ভাবীকালে উত্তীর্ণ হয়েছে । 

প্রথম মহাযুদ্ধ যখন শুরু হল তখন রোলা দেখলেন যে, মানবপ্রেম, বিশ্ব- 
সভ্যতা, সংস্কীত, জাতিতে জাতিতে সহযোগিতা, সত্য, ন্যায় প্রভৃতির বাঁনয়াদ 
কেমনভাবে হঠাৎ ধসে পড়ে গেল । বাঁভৎসমার্ততে দেখা দল ধনতাঁন্মিক 
সভ্যতার কুংাসত লোভ, ক্ষমতামত্ততা, জাঁত-বিদ্বেষ, মানুষে-মানুষে ঘৃণা 
এবং আঁব*বাস। রোলাঁ সবচেয়ে বড় আঘাত পেলেন যুদ্ধরত দেশগীলর 
বাদ্ধজগবীদের ভ্ঁমকা দেখে । তাঁদের এক অংশ প্রকাশ্যভাবে নিজ-নিজ দেশের 
সাম্রাজ্যবাদের পক্ষ নিলেন, আর এক অংশ রইলেন নীরব হয়ে । রোলা বলেছেন 
যে, এইরকম সঙ্কট-মহৃতে" নীরবতাও প্রাতীক্যয়াকেই সাহায্য করে। কিন্তু 
ণনজেও তখন পর্যন্ত এর বিরুদ্ধে প্রাতবাদের সাক্য় পন্থা খুজে পাননি । 
ক্রিস্তফের মত 'নজেও প্রাতবাদ জানালেন পাঁরাস্ছাত থেকে দূরে সরে গিয়ে-_ 
পনজেকে “যুদ্ধের উধের্া বলে। 

“দ্ধের উধ্র বলে বইখাঁন প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বিরুদ্ধে লাঞ্ছনা ও 
কুংসার আভিযান শুরু হল। শবচ্ছেদ ঘটল অনেক অস্তরঙ্জ বন্ধুর সঙ্গে। 
যৃগ্ধ যখন শুরু হয় তখন তানি সুইজারল্যান্ডে । প্রথম আঘাতের বিহলতা 
কাটয়ে যুদ্ধোন্মাদনার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেন । পুরাতন বন্ধুদের সঙ্গে 
বিচ্ছেদ ঘটলেও নতুন বন্ধূলাভ করলেন । লোনিন প্রমুখ যে-সব রুশাবপ্লবী 
তখন সুইজারল্যাণ্ড-প্রবাসী-_তাঁদের সঙ্গে ঘানঘ্ঠতা গড়ে উঠল । 'বাঁভন্ন দেশের 
যে-সব গববেকবান মনীষী নিজেদের যুদ্ধোন্মাদনার উধের্ব রাখতে সমর্থ হয়ে- 
ছিলেন তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটল । এই সময়ের মনোভাব সম্বন্ধে তান 
ণ ৬111] 1006 195৮ বইাঁটর 428110151 নামক অংশে লিখেছেন যে, জা 
গক্রস্তফের মত তার ্রম্টাও আশা করোছিলেন যে, দুর্গম যাল্লার শেষে শাস্তর 
পাঁরবেশ খুজে পেয়ে সেখানে নিশ্চিন্তে শঞ্পসাধনার অধিকার অঞ্জন করেছেন। 


রোমা রোলার জীবনজিজ্ঞাসা ১৩৫ 


িম্তু ১৯১৪ সালের মহাষুৃদ্ধ ক্রিম্তফের প্রম্টাকে সেই শাম্তর দ্বীপ থেকে 
বাইরের আবর্তের মধ্যে টেনে নিয়ে এল । প্রথমটায় তান সেই শাস্তির রাজত্বকে 
আঁকড়ে ধরে থাকতে ও তাকে য:ম্ধের উধের্ব স্থাপনের চেস্টা করোছলেন । কিন্তু 
উধের্ব থাকার আগ্রহই অনেকটা তাঁর অজ্ঞাতে তাঁকে টেনে নিয়ে এল য্‌চ্ধের 
[বরুণ্ধে সংগ্রামে । ধনতাঁন্নক সমাজে মানুষের আধকারের ঘোষণা যে কতখান 
অসার তা তান উপলাষ্ধ করলেন। আদর্শের নামে ভন্ডামীর বিরুদ্ধে সরব 
হয়ে উঠল তাঁর কণ্ঠ । 

রোলা বলেছেন, তাঁর বিরুদ্ধে কেউ কেউ অভিযোগ করেছে এই বলে যে, 
ভান বে-আইনীভাবে সমাজ-চন্তাকে শিজ্পের ক্ষেত্রে আমদানি করেছেন। 
জবাবে তিনি বলেছেন যে, জা ক্রি্তফ শুধু শিল্প নিয়ে মগ্ন হয়ে থাকতে চেতয- 
ছিল কিদ্তু সমাজ-বাস্তবই তার দরজা ভেঙ্গে শিষ্পসাধনার ক্ষেত্রে ঢুকে পড়ে । 
সত্যের খাতিরে সে তাকে বীকার করে নিয়েছে, পলায়নে আত্মরক্ষা করতে 
চায়নি। 

রুশে সমাজতা্লিক 'বস্লবের জয়লাভের সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাকে আভনন্দন 
জানান এবং বিপ্লবের পক্ষ গ্রহণ করেন । তখনও এবং তার পরেও কয়েক বংসর 
পর্যন্ত তাঁর কাছে 'বগ্লবের পারপ্রোক্ষিত গ্পন্ট ছল না। তখনও মনে অনেক প্রশ্ন, 
দ্বিধা ও সংশয় রয়ে গেছে । “মনের পৌরোহিত্য” (2155)000 ০£ 0১6 1710)" 
এর প্রতি আম্ঘাকে আঁকড়ে ধরে রয়েছেন অর্থাৎ গতান বনবাস করেন যে, সংক্কার- 
মুস্ত য্যান্তানঘ্ঠ দ্বাধীন বাদ্ধজীবীরাই সামাজিক পাঁরবর্তনে অগ্রণী ভ্মকা 
নেবে । সমাজ-ীবস্লবের পক্ষ 'ানলেও 'নজের স্বাতম্ত্যকে সবদত্ষে রক্ষা করে 
চলেছেন, মন বা বাদ্ধর স্বাধীনতার আধকার দ্‌ঢ়ভাবে বজায় রাখতে চেয়েছেন। 
তাই বিপ্লবের পক্ষ 'নলেও সেই সময় তাঁর গব*বাস 'ছিল যে, শ্রমজীবা ও বৃদ্ধি 
জাীবদের $কর্তব্য আলাদা । বাদ্ধজীবারা সঠিক পারপ্রেক্ষিত তুলে ধরে 
শ্রমজীবী বাহনীকে সঠিক পথে পাঁরচাঁলিত করবে। 

উপরোস্ত ব*বাসের বশবতাঁ” হয়েই যঃম্ধ অবসানের সঙ্গে সঙ্গে তনি স্বাধীন 
বাাধ্ধজশীবীদের এক: আন্তজীতক-সংঘ চ্ছাপনের উদ্দেশ্যে “চন্তার স্বাধীনতা 
ঘোষণা” নামে)একটা সনদ রচনা করে 'বাভল্ দেশের চিন্তাশীল মানুষের সামনে 
উপাচ্ছিত করেন । সেই ঘোষণাপত্রের মর্মবাণী এই ছিল যে, বুদ্ধিজীবীরা আর 
কখনও যগ্ধবাদীদের দুদ্কর্মে সাহায্য করবেন না। তারা জাতি ও দেশ 
ণনাবশেষেসমস্ত মানুষকে ভাই বলে'গ্রহণ করবেন এবং জাতি, ধর্ম, সীমান্ত, 
সংস্কার ইত্যাদর বদ্ধন-মান্ত হয়ে একমান্ন সত্যের পক্ষে দাঁড়াবেন । এতে অনেক 
খ্যাতনামা মনগষী স্বাক্ষর দিয়েছিলেন । ভারতের পক্ষ থেকে স্বাক্ষরকারণ 
ছিলেন রবান্দ্ূনাথ এবং ডঃ আনম্দকুমার স্বামী । 


১৩৬ মাকর্সীয় দম্টতে সাহত্য ও সংস্কীতি 


[কিন্তু বুদ্ধিজীবাঁদের সম্বন্ধে রোলার মোহতঙ্গ হল অচিরেই । যুখ্োত্তর 
পৃথবাঁ, বিশেষত ইউরোপ তখন ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে । তার সামনে সব 
চাইতে বড় প্রশন--আবার যুদ্ধ, না বিপ্লব ? একটিকে বেছে নিতে হবে । বাণ্ধি- 
জাীঁবীদের অনেকেই বিশ্লবকে বেছে নিতে অসমর্থ হয়ে প্রতিক্রিয়ার শাবরে 
যোগ দিলেন। অন্যেরা রইলেন নীরব দর্শক রূপে । এক ক্ষুদ্র অংশ আদর্শের 
প্রাত সততা রক্ষা করলেও দারুণ মানীসক বিপর্যয়ের শিকার হয়ে কখনও দাঁক্ষণে 
কখনও বামে দোদুল্যমান হতে থাকলেন । রোলা' আভজ্ঞতার ফলে আর একাঁট 
কথাও বুঝতে পারলেন -বমত ন্যায়, মানবপ্রেম, 'বিশ“বন্রাতৃত্ব ইত্যাঁদ নীতির 
[ভাঁত্বতে যে-সব আন্তজাতিক সংগঠন প্রাতাষ্ঠত সেগাঁল আত সহজেই ধূর্ত 
প্রাতীক্রিয়াবাদীদের দ্বারা কবালত হয়ে পড়ে । 

এই যুগসাম্ধক্ষণে রোলা নিজেও কম মানাসক 'বপর্যয়ের সম্মুখীন হনান। 
তান সমাজাবস্লবকে নতুন পাঁথবী-সা্টর পক্ষে অবশ্যম্ভাবী বলে স্বীকার 
করেন িন্তু বিপ্লবে হিংসা ও রক্তপাতের আতিশয্যে মন বিচালত হয়। 
গিস্লবের প্রাতি সমর্থনের নামে অন্ধ আনুগত্যের দাবীকেও 'তাঁন মেনে নিতে 
পারেনান। এই সময়ে তাঁকে দুই রণাঙ্গণে যুদ্ধ করতে হয়েছে-_একদিকে 
বগ্লবের রু্লমার্তিতে ভীতসন্তদ্ত বাদ্ধজীবাীদের পলায়নবাদ, অন্যাদকে অঙ্গ- 
সংখাক যে কয়েকজন বাদ্ধজীবী সামাঁজক ন্যায়ের জন্য সংগ্রামে সাকুয় অংশ 
নিয়ে বি*লবের পক্ষে যোগ দিয়েছেন তাঁদের আত উগ্র অসাহিফতা । 

যে-সব বাাদ্ধজীবী যুদ্ধের সময় িমৃতভাবে মানুষের জীবনের মূলা, 
ব্যান্তুর 'ববেকের স্বাধননতা প্রভ্গতর পতাকা তুলে ধরোছিলেন তাঁরা 'বিশ্লব ও 
গৃহযুদ্ধের হংস্রতার সামনে নজেদের অসহায় বোধ করেন । অনেকে প্রাতনক্রিয়ার 
পক্ষে যোগ দেন। ফলে বস্লবী শ্রমজীবদ মানুষের মনে সাধারণভাবে বুদ্ধি 
জীবীদের বিরুদ্ধে বিরূপ প্রাতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় । এই ব্যবধান যাতে বেড়ে না 
চলে সেজন্য তান সচেষ্ট হন। 

রোলা ফি-ভাবে বি্লবের পক্ষে যোগ দিয়েছিলেন সে কাঁহনীর অনবদ্য 
রূপায়ণ দেখতে পাওয়া যায় শবমুগ্ধ আত্মা” (1 /৮105 610124165 ) নামক 
উপন্যাসে । তখনও সমাজবিপ্লবের দর্শন তাঁর সামনে পাঁর্কার রূপ ধারণ 
করেনি। উপরোষ্ত উপন্যাসের নায়িকা বিপ্লবের পক্ষে যোগ দিয়েছে যতটা 
হৃদয়ের দ্বারা পরিচালিত হয়ে ততটা যুস্তির দ্বারা নয়। ক্রিদ্তফের মত আনেংও 
ছিল ব্যান্তর বিবেকের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী 'কিশ্তু তারা উভয়েই কখনও সমম্টির 
জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়নি । এক হিসাবে বলা যায় যে, তাদের চেতনা ছিল 
সমন্টির ববেকের প্রাতির্প। কিন্তু যখনই তাদের চিন্তার ম্বাধীনতার উপরে 
জাঘাত এসেছে তখনই তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে । সমগ্ত রকম অন্যায়ের ও 


রোমা রোলার জীবনাজজ্ঞাস। ১৩৭ 


সামাঁজক কুসংকারের বরহদ্ধে লড়াই করাই হল বিবেকবান বুদ্ধিজীবীর কতব্য 
এই আবচল 'বি*বাসই তাদের সংগ্রামী জনগণের পাশে এসে দাঁড়াতে অনু- 
প্রাণিত করেছে । শবমুন্ধ আত্মার মুখবদ্ধে রোলা যে কয়াট কথা লিখোছলেন 
তা তাঁর এই সময়ের মর্মবাণীকে প্রকাশ করে--%০ 96০15 10 5৮3৩--0% 1০ 
ঠি)0 2100 100 (0 9161” (সন্ধান করতে হবে, সংগ্রাম করতে হবে_ সন্ধান 
পাবে না, তবু হার মানা চলবে না।) 

১৯১৯ থেকে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত চলেছে একাধারে সন্ধান ও আত্মাজজ্ঞাসা 
এবং দুই রণাঙ্গণে সংগ্রাম । বিস্লবী রুশিয়ার বিরুদ্ধে ষখন সাম্রাজ্যবাদণ শান্ত- 
গুলি অবরোধসূ্টির ষড়যন্ত্র করেছে তখন তার বিরুদ্ধে প্রাতবাদের ঝড় তোলার 
জন্য তান জাঁনয়েছেন অমোঘ আহবান, ক্রাম্সের ভিতরে প্রাতাবগ্লবাঁ শান্তর 
বিরুদ্ধে সমস্ত বামপন্থা শাস্তর এঁক্য গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছেন । জামা্নীতে 
প্রাতীবপ্লবীদের হাতে িীলবনেখট ও রোজা লুকসেমবূর্গের হত্যার প্রাতবাদে 
তাঁর কণ্ঠ গন করে উঠেছে । তারপরে ইউরোপের বিভন্ন দেশে উদীয়মান 
ফ্যাঁপবাদের বিরুদ্ধে বাদ্ধিজীবী ও শ্রমজীবী মানুষের মিলিত প্রাতরোধ 
গঠনের জন্য উদ্যোগী হয়েছেন। এজনা দক্ষিণাদক থেকে তাঁর উপর আক্রমণ 
এসেছে! অভিযোগ এসেছে যে, যিনি ১৯১৪-১৮ সালে যুদ্ধের উধের্ব ছিলেন 
1তাঁন কেন এক পক্ষ নিয়ে বুদ্ধে জাঁড়ত হয়ে পড়েছেন! আভযোগের অমোঘ 
উত্তর দিয়েছেন তিনি, বলেছেন যে, তান যার উধের্ব থাকতে চেয়েছেন তা হল 
সাম্রাজ্যবাদী দ্ধ িম্তু যখন সংঘাত বেধেছে প্রাতাবস্লব আর বিপ্লবের মধ্যে 
তখন তান বিপ্লবের পক্ষ নিয়েছেন । 

কন্তু বাম, 'িবশেষত ফরাসী কামউনস্ট পার্টির পক্ষ থেকে এ সময়ে তাঁর 
[বিরুদ্ধে অত্যন্ত অপাহফু আক্রমণ পাঁরচালত হয়েছে । আর বারবুস আর 
মার্সেল মার্তনে ছিলেন তার প্রবস্তা। এদের দুজনের সঙ্গেই রোলার যথেষ্ট 
সম্বন্ধ ছিল। বারবুসের সমালোচনা অসাহফু হলেও ভাষার 'দক থেকে 
সংযত, মার্সেল মানের অত্যন্ত উগ্র। রোলাঁ যে বিস্লবের পক্ষ অবলম্বন 
করেও তার ভুলন্লুটর সমালোচনা করতেন এবং চিন্তার স্বাধীনতার দাবাঁকে 
আঁকড়ে ধরেছিলেন সেইজন্যই পারচাঁলত হয়েছিল এ আক্রমণের আভষান । 

পরবতর্খকালে রোলা আলোচ্য সময়ে 'নজের মনোভাবকে বিশ্লেষণ করে যা 
বলেছেন তাকে প্রধানত দুটি অংশে ভাগ করা যায়। প্রথমত, তি প্রাতাবপ্লব 
ও ফ্যাসিবাদের বিরৃত্ধে সংগ্রামে যোগ দিলেও সংগ্রামী দলগহালর থেকে ম্বাতন্র্য 
বজায় রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। তান তখনও এই ধারণা দৃঢ়ভাবে পোষণ 
করতেন যে, বাদ্ধজীবীদের পক্ষে আস্মকশীন্তর সাহায্যে ক্ষমতাসীন দলের 
সমস্ত কার্যকলাপকে পপ্ক্ষানঃপুঞ্ষরূপে বিচার। বিশ্লেষণ ও পরাক্ষা করে তার 


১৩৮ মারকবসীয় দৃষ্টিতে সাহিত্য ও সংস্কাঁত 


সম্বদ্ধে রায় দেওয়ার আধকার থাকা উচিত। এই ধারণা থেকেই'তান মহাত্মা 
গান্ধীর সত্যাগ্রহ পদ্ধাতর 'দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। অবশ্য মহাত্মা গাম্ধীর 
আন্দোলনের বুজেয়া-সংস্কারপন্থ চরিল্ল তাঁর দৃষ্ট এড়ায়ন। ইউরোপের 
বুদ্ধিজীবীদের কাছে তান এক আবেদন পাঠিয়েছিলেন । ফ্রান্স, জামনিখ, 
ইটালণ, বেলাজয়াম প্রভৃতি দেশের ২৬ জন সহপারচিত বুদ্ধিজীবী এই 
আবেদনের উত্তরে জানান যে, তাঁরা 'বপ্লবের প্রাত সহানুভাঁতসম্পন্ন হলেও 
চিন্তার স্বাধীনতাকে শর্তহীনভাবে বজায় রাখার পক্ষপাতী । 

শ্রামকশ্রেণীর একনায়কত্ব সম্বন্ধে তাঁর মনে সংশয় ছিল। শ্রেণীদহন্দেহের 
তত্ব, মাককস-লোননবাদী 'বদ্লবী-তত্বকে অন্রান্ত তথা চড়ান্ত বলে মেনে নিতে 
তাঁর আপাতত ছিল। বারবুসের কাছে 'লাখত এক "চিঠিতে উত্ত মত প্রকাশ 
করে তান বলেন যে, এ তত্বের ও কার্ক্রমের সাফল্য যে আনবার্ধ তা 
বলা যায় না; তবে সমাজাবপ্লবের লক্ষ্যে পেশছাবার বাস্তব সম্ভাবনা তারই 
রয়েছে । 

প্রীতবিদ্লবের বিরুদ্ধে বিপ্লবী 'হংসার প্রয়োজন স্বীকার করেও তিনি তার 
আঁতশষ্য সমর্থন করেনান । বিশেষত মনের বিরুদ্ধে হিংসা ( ড£010005 
89196 1186 1010 ) এবং তার সমর্থনে য্যান্ত্দানের তীব্র সমালোচনা করেন । 
বারবৃসের কাছে একাঁট চিঠিতে তানি লেখেন যে, বিস্লবের সময়ে যখন পাঁর- 
বর্তনের প্রাক্রয়া অত্যন্ত দ্রুত এগিয়ে চলে ঠিক তখনই নোতক মূল্যবোধকে রক্ষা 
করা খুব প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ব্রার্ধজীবী 'হসাবে আমরা 'বস্লবের আক্রমণ 
থেকে সেই নৌতক মূল্যবোধকে রক্ষা করা কর্তব্য মনে কারি। বারবুসকে লেখা 
অপর একটি চিঠিতে তাঁর তদানীম্তন মনোভাবের সারমর্ম ফুটে উঠেছে । তাতে 
লেখেন যে, (তান প্রগাঁতর জনা শ্রমজীবীবাহনীর সঙ্গেই আছেন, তবে চোখ 
বুজে বা মুখ বন্ধ করে নয়। 

উত্তরকালে আত্মসমালোচনার ফলে 'তাম উগয়োস্ত মনোভাবের অন্তার্নীহত 
ভুলন্রটগ্ীল উপলাহ্ধ এবং অকপটে স্বীকার করেন । তার মমার্থ 'নিদ্নরূপ £ 
বাষ্ধর বিমূর্ত স্বাধীনতাকে বাস্তবাঁভাত্তর উপরে প্রাতত্ঠার জনা বিশ্বের 
জয় অপারহার্যরূপে প্রয়োজন । 'বিস্লব যাঁদ পরাজিত হয় তবে সেই বাদ্ধর 
স্বাধীনতাকে রক্ষা করবে ও তার গ্যারাণ্টি দেবে কে? 

বিস্লবের জয়ের জন্য শ্রমজীবা মানুষ এবং তাদের সংগ্রামী দলগৃলির সঙ্গে 
প্রগাতশীল বাক্ধজীবীদের একাত্মতা 'নিতান্ত প্রয়োজন। বাদ্ধর কঞ্পত 
ম্বাধীনতার নামে নিজেদের জ্বাতন্ত্য বজায় রাখার চেষ্টা সেই এঁক্যের পথে 
অন্তরায় সৃষ্ট করবে । 

শ্রমজীবী মানুষ শ্রেণাক্বদ্দেনর পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছে। শ্রামকত্রেণীর 


রোমা রোলার জীবনাজজ্ঞাসা - ১৩৯ 


একনায়কত্ব হল শ্রেণীদ্বন্দ তথা শ্রেণীভেদ-বিলোপের পক্ষে একাঁট অপারহার্য 
সাময়ক পদক্ষেপ। তাকে চিরকালীন মনে করে আতাঁদ্কিত হওয়াটা ভুল । 

কিশ্তু আত্মসমালোচনার পরেও একটি প্রম্ন 'তাঁন রেখোছলেন যা বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ এবং আজও তার তাৎপর্য নঃশোঁষত হয়নি । তান জিজ্ঞাসা করেন 
ষে, বিগ্লবের প্রাত আনুগত্য মানেই কি অন্ধ আন-গত্য অর্থাৎ বিশ্লবের নামে 
যা-কছ অনু্ঠত হবে তাকেই 'নীর্বচারে, বিনা প্রশ্নে, সমর্থন করে যেতে হবে ? 
যাঁদ বাঁঝ যে, অনেক ভুলন্রাট হচ্ছে এবং সেগীল না শোধরালে 'বস্লবের জয়- 
যান্রায় বাধার সাম্ট হবে তবে সেগীলকে বন্ধৃত্বপূ্ণ সমালোচনা করে দোখয়ে 
দেব নাকেন ? 

ফরাসী কাঁমউীনণ্টদের অততযুগ্র অসাহঞ্ণুতার ফলে তাদের সঙ্গে রোলার 
সন্বন্ধ-বচ্ছেদ ঘটার উপক্রম হয়োছিল । কামউনস্টরা রোলাঁর সমালোচনা প্রসঙ্গে 
সাধারণভাবে বৃদ্ধিজীবশদের দোদুল্যমানতা, সংগ্রাম-ীবমহখতা ও ভুয়া স্বাতন্ত্্য- 
বোধ প্রভূতিকে আক্রমণ করতেন। কিন্তু রোলার মনের বিশেষ প্রশ্ন ও সংশয়- 
গুণীলকে সহানুভয্রীতর সঙ্গে বিচার বা তার য্যাম্তনিষ্ত জবাব দেওয়ার প্রয়োজন 
তাঁরা বোধ করেনান। তাঁরা দাবী করোছিলেন অম্ধ আনূুগতা এবং তা দিতে 
অগ্বীকৃত হওয়ার অপরাধে রোলাঁকে দূরে ঠেলে সাঁরয়ে 'দতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। 
যাঁরা তার মুখের উপরে বিপ্লব-শাবরের দরজা বন্ধ করে 'দিতে উদ্যত হন 
তাঁদের জবাবে রোলা লেখেন যে, পবস্লব কোন দলের সম্পাত্ত নয়। যারা 
মানবতার জন্য উজ্জল এবং সুখ ভাঁবষ্যতে বিশ্বাসী তাদের সকলের জনাই 
সেই প্রাসাদে স্থান আছে ।” 

কাঁমউীনস্টদের সঙ্গে রোলার অপর একটি গুরুতর মতবিরোধ ছিল 
সাং্কীতক উত্তরাধকারের প্রশ্নে । ফরাসী কাঁমউীনিস্টরা তখন এই প্রশ্নে 
নোঁতিবাচক বর্জনমূলক মনোভাব অবলম্বন করেছিলেন। রোলার পক্ষে তা 
মেনে নেওয়া সম্ভবপর হয়ান । 

উভয়ের ব্যবধান ক্রমে দুলথ্ব্য হয়ে উঠত । সৌভাগ্যক্মে কতকগনল ঘটনা 
ঘটে যা সেই অবাঞ্চত সম্ভাবনা দূর করে রোলাঁকে সোভিয়েত ইউানয়ন ও 
কামউানষ্টদের অন্তরঙ্গ সহযোদ্ধায় পাঁরণত করে । ১৯২৭ সালে যখন সামাজ্য- 
বাদীদের পক্ষ থেকে নতুনভাবে সোঁভয়েত রুশিয়ার বিরুদ্ধে অবযোধ-সৃষ্টি ও 
আক্রমণের পারকজ্পনা করা হয় তখন তান রুশিয়ার পক্ষে দাঁড়াবার জন্য বিশ্বের 
প্রগ্গাতশীল জনমতের কাছে আহবান জানান ৷ রুশিয়া থেকে পলাতক কয়েকজন 
সোঁভয়েতশবরোধী লেখক রোলাঁকে অনুরোধ জানিয়োছলেন যে, 'তান যেন 
সেখানকার নিযাঁতিত লেখকের পক্ষ অবলম্বন করেন । তার জবাবে রোলা 
লেখেন যে, রুশিয়া আজ বিপন্ন । ঘাঁদ বিঞ্লবী রুশিয়ার আস্তত্ব মুছে যায় 


১৪০ মাকসীয় দৃষ্টতে সাহত্য ও সংস্কৃতি 


তবে পাঁথবীতে লেখকের স্বাধীনতা বলে কোন বদ্তু অবশিষ্ট থাকবে না। 
একদল বুদ্ধিজীবী যুগপৎ ফ্যাঁসবাদ ও সাগ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য 
তৃতীয় আন্দোলন গড়ে তোলবার যে প্রস্তাব করেছিলেন তার সঙ্গে নিজেকে 
যুন্ত করতেও রোল অগ্কীকার করেন। শলবারতেয়ার নামক একটি পান্লিকায় 
রোলার “রূশিয়া বিপন্নীশীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশত হওয়ার পর সোভিয়েত 
গবণণমেন্টের পক্ষ থেকে লুনাচারস্কী তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে চিঠি লেখেন 
এবং পবপ্লব ও সংস্কীতি” ( [9৮০01601210 0016016 ) নামক পাল্নকায় 
প্রব্ধ লেখার জন্য অনহরোধ জানান । 

এই প্রসঙ্গে রোলা লিখেছেন যে, সোভিয়েতের নেতৃত্বের পক্ষ থেকে ব্যাপক 
উদার দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বনের ফলে তাঁর দিক থেকেও সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর করার পথ 
প্রশস্ত হয় । লুনাচারদ্কণর চিঠির উত্তরেও 'তাঁন সোভিয়েত গবর্ণমেণ্টের কিছু 
ছু সমালোচনা করেন, তবে সোভিয়েত বগ্লবকে মানবতার শাস্তশালী 
অগ্রগাঁতিরপে আঁভনন্দন জানান । 

সাংস্কীতক উত্তরাধিকারের প্রশ্নে ১৯২২ সালে গোকীর সঙ্গে রোলার যে 
পন্র-ীবানময় হয় তাতে গোকর্ট বারবুসের মতের বিরুদ্ধে রোলাঁকেই সমর্থন 
করোছলেন। তারপর সংশলষ্ট প্রশ্নে স্তাঁলনের কতকগীল মতামত, বিশেষত 
১৯৩৪ সালে ফিরদোসীর জন্ম-সহস্্রবার্ধকন-উৎসব উপলক্ষ্যে সোভিয়েত 
প্রাতানাধর বন্তৃতা রোলার সমদ্ত সংশয় দূর করে দেয় । তান শুনতে পান 
এক যুগান্তকারী ঘোষণা -শ্রামকশ্রেণীর সংস্কৃতি হল মানবসংস্কৃতির, মানবতার 
[বিকাশের প্রাক্রয়ায় আজত চিন্তা ও সংস্কীতির শ্রেম্ঠ সম্পদের উত্তরাধকারাঁ । 

লুনাচারঙ্কীর মাধ্যমে সৌভয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে রোলার প্রত্যক্ষ ও বদ্ধৃত্ব- 
পূর্ণ সম্বন্ধ গড়ে ওঠার পর থেকে আর তাঁকে দুই রণাঙ্গণে লড়াই করতে 
হয়ান। তখন থেকে জাবনের শেষমহূর্ত পর্যন্ত তাঁকে দেখতে পাই 
ফ্যাঁসবাদ ও সমাজবাদের 'বরুদ্ধে অশ্রাব্ত সংগ্রামে নিযুস্ত সোনক হিসাবে । 
ফ্যাঁসবাদের বরুদ্ধে ব*বকংগ্রেসে, আসন্ন "দ্বিতীয় মহাযৃদ্ধের বিপদের বিরুদ্ধে 
শান্তযোদ্ধাদের বি*বসম্মেলন-অনুষ্ঠানের কাজে তিনি অন্যতম অগ্রণী কর্মী- 
রূপে কাজ করেছেন। পাঁথবীর যে-কোন দেশে নিপশাঁড়ত জনগণের 
মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে তাঁর লেখন? উদ্যত হয়েছে । সাঁত্যই, তিনি বিশ্রাম 
গ্রহণ করেন ন। 

রোলার জীবনের প্রথম অধায়গীল থেকে পরবতাঁ অধ্যায়গুদিলতে উত্তরণের 
আঁভজ্ঞতা সত্য ও ন্যায়ের পূজারী সমগ্ত বুদ্ধিজীবীর সামনে চির-উজ্জবল 
দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে । কিন্তু তাঁর উত্তরজবনের অভিজ্ঞতা, বিশেষত কমিউ- 
ণনস্টদের সঙ্গে মতদ্বন্দেৰর ঘটনা থেকে মার্কসবাদীদের পক্ষেও শিক্ষণীয় বিষয় 


রোম রোলার জাবনজিজ্ঞাসা ৯৪১ 


?ক নেই? অন্যের মতামত সম্ব্ধে উদ্ধত অসাহফুতার পারিচয় দিয়ে তাঁরা 
যে বহ-ক্ষেত্রে সম্ভাব্য মিত্রকে শন্রুপক্ষে ঠেলে দিতে উদ্যত হন সেই ভুলের 
বিরুদ্ধে সাবধানতা অবলম্বনের প্রয়োজন আজও যথেষ্ট পারমাণে রয়ে গেছে । 
সং অথচ সংশয়াচ্ছন্ন প্রগাতশীল মানুষের সঙ্গে ধৈর্য ও সহানুভাাতর সঙ্গে 
আলোচনায় প্রবৃত্ত হলে ষে তাঁদের ববস্লবের পক্ষে টেনে আনা যায়, সে শিক্ষার 
কথা মনে রাখার প্রয়োজন আজও ফ্ীরয়ে ষায়ান। তা ছাড়া ফরাসী 
কাঁমউীনস্টদের সঙ্গে মতদ্বন্দেৰ তান যে-সব প্রশ্ন তুলেছিলেন তার সবট:কুই 
তভুল ছিলনা । বিপ্লবী আন্দোলনের ভলব্রাটর বন্ধৃত্বপ,র্ণ সমালোচনা 
তথা আত্মসমালোচনার প্রয়োজন যে যথেষ্ট পারমাণেই আছে সে কথা ত 
সমাজতাশ্ক দেশগুলি ও ব্বকামিউনিষ্ট-আন্দোলনের সহদণর্ঘ আভজ্তায় 
অনম্বীকার্ধরূপে প্রমাণিত হয়ে গেছে । 

ফরাসী কামিউীনস্টরা যখন রোলার কাছে অন্ধ আনুগত্য দাবী করাছিলেন 
সেই সময়ে গোক এক চঠিতে লেখেন যে, রোলার নিজের পক্ষে যেমন 
আতআসমালোচনার প্রয়োজন আছে তেমনি রয়েছে তার থেকে ভিন্ন-মত-পোষণ- 
কারীদের অথাৎ বপ্লবের নেতাদের পক্ষে । গোকীর 'চাঠ এবং বিস্লবা 
আন্দোলনের আত্মসমালোচনার অপারহার্যতা সম্বন্ধে লৌননের একাট বন্ত্ুতা, 
এই দুটি দিক থেকে সমর্থন না পেলে সোঁদন রোলার মনে স্বাভাবকভাবেই 
ধারণা হত যে, ফরাসী কমিডীনস্টদের উগ্র অসাহফ্ণুতাই বুঝি কাঁমউনিষ্ট 
আন্দোলনের ধর্ম। বারবুসের কাছে লাখত চিঠগহালতে অন্যান্য বিষয়ের 
সঙ্গে তান কয়েকাঁট মন্তব্য করেছিলেন । তার মর্ম এই যে, বারবুস ও তাঁর 
বন্ধুরা সমাজ-াবস্লবপ্রবাহ এবং মানুষের মনে তার প্রতিফলনকে অত্যন্ত 
যান্নকভাবে বোঝার চেষ্টা করেন; তাঁরা সমাজাবগ্লবের তত্বকে ইউাক্লডায় 
জ্যামাতর সমত্রে পাঁরণত করে ফেলেন এবং 'নাম্চতভাবে ধরে নেন যে, সেখানে 
কোনরকম ভূলচুকের অবকাশ নেই । রোলার এই বন্তব্যে যে সত্য ছিল সে 
কথা ত ব*বকামউনস্ট-আন্দোলনের নেতাদের বহহু বন্তব্য থেকে এবং অভিজ্ঞতার 
দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে । তবু কি আমরা মাক্সবাদীরা সে বিষয়ে যথেন্ট 
অবাহত হতে পেরোছ ? 

১৯২৫ সালে সোভিয়েত “স্টেট আযাকাডেমী অফ সায়েম্সসস্‌ আযান্ড আর্টস”-এর 
এক সম্ভাষণের প্রত্যুত্তরে রোলাঁ লেখেন যে, “সত্যকার বিস্লবী মনোভাব কখনও 
জীবনের রূপগদীলকে জড়ীভূত হতে বা প্রাণের প্রবাহকে থেমে যেতে দেয় না। 
সেই মনোভাব কোনরকম সামাঁজক 'মিথ্যাচারণকে প্রশ্রয় দেয় না। মানবসমাজ 
পুরাতনের ধৰংসস্তপের উপর নতুন[্ষে কুসংদকারের আবর্জনা সঞ়্ করে তার 
সঙ্গেও বস্লবী মনোভাব ক্ষমাহীনভাবে সংগ্রাম চালায় । বুজেয়া গণতন্নের 


১৪২ মাক্সীয় দৃস্টিতে সাহত্য ও সংস্কাঁত 


কুসংগ্কারের মত শ্রামক-ীবস্লবের অঙ্গীভূত কুসংস্কারগীলকে তা বরদাস্ত করে 
না। তার কাছে কোন 'িছুই' শাশ্বত নয় । তার চোখে সমস্ত সামাঁজক ও রাজ- 
নোতিক ব্যবস্থাই সামায়ক মাত্র । সুতরাং এইধরণের বিপ্লবী মনোভাব থেকে যে 
1শঙ্গপ জন্ম নেয় তা সমস্ত আক্রমণের 'বরুদ্ধে স্বাধীনতাকে রক্ষা করে। তার 
লক্ষ্য হল সমগ্র সত্য এবং সেই সত্য সম্ধানের পথে তা শ্রীমক-ীবপ্লবের সোনিক- 
দের সহযাত্রী হয়, তবে স্বাধণীন সহযাত্রী । তা কোন একটি মাত্র শ্রেণীর জন্য নয়, 
সমগ্ত মানুষের কল্যাণের জন্য কাজ করে । এক শ্রেণীর মানুষ অত্যাচারত 
নতুবা অত্যাচারী হয়ে থাকবে এমন ব্যবস্থা আমরা কখনও সহ্য করব না ।, 

এই 'চাঠর শেষের দিকে শ্রামকশ্রেণীর একনায়কত্ব সম্বন্ধে যে সংশয় বা 
বিস্লবীবাহনীর থেকে স্বাতন্ন্য রক্ষার যে মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে তাকে 
রোলা পরে ভ্রান্ত বলে স্বীকার করেন । কিন্তু চিঠর প্রথমাঁদকে যে প্রশ্নগ্াল 
তান উত্থাপত করেছেন তার গুরুত্ব অনস্বীকার্য । মাক্সবাদের সৃজনশীল 
বৈজ্ঞাঁনক তত্বের দ্বারা পাঁরচাঁলত হওয়া সত্বেও যে সমাজতান্তরক দেশগহীলতে 
চিন্তার অনেক জড়তা, রক্ষণশীলতা ও কুসংস্কার পুঞ্জীভ্ত হয়ে সমাজতন্ত্রের 
জয়যান্লার পথে বাধা সৃ'ম্ট করেছে সে কথা এড়য়ে যাওয়ার উপায় নেই । 

রোলা যে প্রশ্ন তুলেছেন তার কোন আতসরলীকৃত জবাব দেওয়া চলে না। 
সমাজতান্ত্রক দেশে চিন্তার জড়তা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের নামে 
ধনতান্তিক জগতের অবক্ষয়ী শিজ্পের অনুকরণের ঝোঁক আত্মপ্রকাশ করতেও 
দেখা গেছে । সেই সঙ্গে একথাও ঠিক যে, তত্বকে জ্যঁমাতক সদ্ধাম্তের মত 
যান্কভাবে প্রয়োগের চেষ্টা সার্থক শি্পসৃ্টির পথে প্রকাণ্ড বাধা হয়ে দাঁড়ায় । 
সমাজতাম্ল্রক দেশের শিজ্পী-সাহ!ত্যিকদের মধ্যে বর্তমানে এই প্রশ্ন নিয়ে 
গাভীর আলোচনা চলেছে । তারা একদেশদরতার বদলে সমাজতান্ত্রক 
সমাজের সমগ্র সত্যকে রূপায়িত করায় উদ্যোগী হয়েছেন । শিজ্পী রোলার 
জীবনবেদ তাঁদের পথকে আলোকিত করবে । 


ভ্রম সংশোধন 
পিছনের প্রচ্ছদের ২৩ লাইন থেকে ২৫ লাইন পড়তে হবেঃ 
১৯০২ সালের মে মাস পর্যস্ত বিনা বিচারে আটক বন্দী । এ 
বংসরই মে মানে রাজ্যসভার সদষ্য নির্বাচিত হওয়ার পর মুক্তি। 
৯৫৭ সাল পরস্ত রাজ্যসভায় কমিউনিস্ট দলের অন্গচতম সহকারী নেতা । 


